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তত্ব-বিচার । 





" তর্কোহু প্রতিষ্ঠঃ আ্তয়োর্বিভিন্ন। নাসৌ। 
মুনির্ধম্য মতৎ ন ভিন্নম। 

ধম্মসা তওঁৎ নিহিতং গুহাযাং মহাজনো 
যেন গত জ পন্থ1 ॥৮ 








« হইত অমল যদি কুমুদ-বগ্তন, 

তাহলে কি ধরে তারে ভালে ত্রিলোচন ? 
হিন্দু বেদবিধি যদি পক্কিল হইত, 

তাহলে কি আধ্যগণ মস্তকে ধরিত ?* 


শীলা 


কলিকাতি', 
৩৪১ কলুটোণা গ্রীট ব্গবাসী স্টীম মেসিন প্রেসে 
জীবিহারীলাল দরকার দ্বার! 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
সন ১২৯৩। 


উৎসর্গ । 


পরিত্রাজজক শ্রীসত্যানন্নারণা 
করকমলেষু। 


বিদ্ধন, প্তর বিচার” সাদরে তোযার আকরে উৎজর্গ 
করা হইল, তেহ চক্ষে দেখো) এই আরোঁপ। অনেক 
পৃর্ডিত ও ধনী থাকিতে, ফেন “তত্ব বিচার” তোমার 
ক্ীকরে অর্গিভি হইলৰ এই অভরক্গ তোমার মনে 
উঠিতে পারে । অনেকেই সুধ্যাততি ও ধনের লোভে পণ্ডিত 
ও ধনীদিগকে গ্রন্ত উপহার শি খাকেন; কিন্তু তোমার 
“আম্বার!দত” গ্রন্থকর্তী নাচে, যে মান চাহে, ধন চাহে) আর 
উপহার দিলেই কা তাহার পাগলামির ভার লয় কে?” 
অতএব নে নিশ্বগের বশনস্তী হইস্ব। আর্য, চন্দ, পৃথিবী 
আদি গ্রহ সকল পরুদ্পর পরম্পরকে বেষ্টন করিয়া পরি- 
ভ্রমণ করিতেছে, বে নিশ্বমেহ্র বশবন্ী হইয়া পিতা মাতা 
পুনের গ্রতি, ভ্রাতা ভ্রাতার গ্রাতি, দামী স্বীর প্রতি, এবং 
বন্ধু বন্ধু প্রতি পত্র কর্তব্য সাঁধন শা থাকেন, তোমার 
“্আম্বীরামও” সেই নিয়মের বশবর্তী হইব “তত্ব বিচার” 
তোমার ভ্ীকরে উত্দসর্গ করিয়াছে । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস। করিতে পার, যে, সেই নিয়ম্টি কি?. 


৯/০ 


উহার নিয়ামক কে?--কেহ বলেন, পপ্সেহ,॥ কেহ বলেন, 
দয়া কেহ বলেন) "প্রেম»” নানা মুনির নানা মত; কিন্ত 
ভোমার “আত্মারাম” বলে, ধে, সেটি প্রাকৃতিক নিপ্তম। এবং 
পদার্থের সহিত পদার্থের জাত্তিগত ও স্থগত অন্বন্ধ ও পরস্পরের 
অভাব পুরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং আত্মা তাহার 
নিয়ামক । 
শেষ নিবেদন-_- 
আত্ম-তত্ব বিদ বিনা প্রশংসা কে করে? 
স্থির বায়ু বিনা কোথা বধে জল ধরে? 
বিশ্বপতি কাছে শশা নহে প্রভাকর, 
তথাপি তাহারে কেবা করে অনাদর ? 
অতএব ভাল চক্ষে দেখ, ভালই, নচেৎ নাচাঁর ইতি। 


তোমারি 
“আত্বারাম? | 


ভমিক্1। 
2. 

“আ্মারাম” বলেন) যে, প্দীর্ঘ পাতনাম। লিখিতে চাঁছি না) 
গ্রন্থকার মহাশরদ্িগের বৈঠকে তত? চাহি না, উপাধি চাহি না, 
সুখ্যাতি চাহি না, ও অর্থ রোজগারও চ!হি ন1, তবে মন সমুদ্রে 

যে তরঙ্গ উঠে, তাহার কুলে “লয়” চাহি । 
| যেখানে তরঙ্গের লয় হয়; মে বড় ভরঙ্কর স্থান, তাহাকে 
তট বলে, সমুদ্র তটে জাহাজের বড বিপদ, লাগিলেই চৌপিকে 
চৌঁ-চীর। 

“আত্মারাম” নাক একখাশি জাহাজ মন-সমুদ্রের সেই টেউ 
আছাড়ে (3:9.%৪7৯) পড়িরাছে, ভারি বিশদ -পাঠক, মন- 
সমুদ্রের "ঢেউ--আঁছাঁড়”” কি জানত [মনের কথা প্রকাশ 
করা, বাহ প্রকাশ করিলে, লোকে “বাচাল” বলে, «পাগল» 
বলে; এই খানে আর একটা কথা বলিয়া! লই, 

খুলিলে মনের দ্বার সতী কেহ নাই, 
মখি লো! পড়িয়াছে ধরা, অসতী রাই। 

অতএব পাঠক, অনেকেই রাধিকার মত অসশ, এবং 
“আত্মারামের” মত “পাগল ও বাঁচাল ।” 

«“আত্মীরীম” কি কি তত্ব বিচার করিরাছে ?--শীস্ সমপ্বর, 
স্প্রি-তত্ব, পদার্থ তত্ব, জীব-তত্, ধন্ম তত্ব, ব্রহ্ম তন, এবং 
যোপণ। “আজআারামের” তত্ব বিচার পাঠান্তে যদি একদণ্ডের 


রি 


জঙ্কও পাঠক তোমার মনে ঈশ্বর চিন্তা স্থান পার, তাহা 
হইলেও “আত্মারাম” আপনাকে রুত কৃতার্গ বোধ করিবে। 
যেমন দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিসা অসুল্য রহু পাইয়াছিলেন, 
তেমনই আধ্যশাক্ বূপ মহাসাগর মন্থন করিলে অমূল্য নিধি 
পাওয়াবায়। কিন্ত মন্থন করে কে? সে মস্থনদণ্ড জ্ঞোন) ক্কৈ? 
সে রজ্ঞ (বিদা) ইবা টক? বাঁমনের চাদে হাত দেওয়ার 
শত মাত্মারাম” সেই অহাসমুদ্রের তটে রত খুজিতে গিষ্বা ভ্ুই 
চারিটি কাকর বাহ! ভিক্ষা] পাইয়াছে, তাহাতেই তববিচারের 
অন্গরাগ করিয়াছে, কিছুই তাহার নিজের নহে ।» 

বিষয় গুলিন অতিশয় কঠিন ও ঢুজ্ঞেঘ বাঁলয়া, কোন কোন 
প্রশ্ন ও বিষর ২া৩ বার উত্ত হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি দোষ 
বলিয়া গণ্য করিবেন না) অারণ এক বিনয় বার বাঁর 
উল্লেখ করিলেই পুনরুক্তি হয়। আর একটা! কথা, “আত্ম. 
রাম” বলেন, যে, “অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে ?-_ 
উঃ! কি ছুরাশ11”- সেইজন্ত গ্রন্থখান প্রকাশ করিবার বড় 
ইচ্ছা হিল না, এবং তাচ্ছীলা করয়া প্রুকও ভালরপ দেখ! 
হয় নাই; অতএব যে দোষটা পাঠক ধরিবেন না। “আত্মা- 
রাম” আরো! বলেন, যে, “তত্র-বিছার যে বুঝিবে, সেই মঞজিবে।” 
এইটা বড় শক্ত কথা, বাই হট্টক, ফলেতেই পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। ইতি | 

প্রকাশ্বস্ত। 


তত্ত-বিচার। 


শীস্স সমন্বয় 


«ও যোদেবাগ্রৌ যোগ্দ যৌনিলেষু য ভূবনমাবিবেশ। 


যঁ ওষধীষু যে! বনষ্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥৮ 


১ প্রঃঠ। মতভেদের কারণ কি? 
উঃ॥ এক প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ ৪৪ এক 
প্রকুতির ছুইঠী বস্ত নাই, ষানবমাত্রেরই প্রকৃতি ভিন, স্কতরাং 
_বুস্ধ্যাদিও ভিন্ন, সেই জন্য মত ও শান্রাদ্দি ভিন; যেমন 
প্রকাশ ও অন্ধকার বিরুদ্ধ ত্বভাব তেমনই মত ও শাস্্রাদির 
পরস্পর এ্রক্য হয় না। তামসিক সাধকের জন্য যে সকল 
উপদেশ 'ও কর্ম আছে, রাজসিক সাধকের উপদেশ ও কর্ম 
তাহা হইতে ভিন্ন, এবং সাত্বিক সাধকের জন্য যে সকল 
উপদেশ ও কর্ম আছে, তাহা অবশ্যই তামস ও রাজস মতও 
কর্ম হইতে ভিন্ন হইবে। যদি অন্ধকার না! থাঁকিত, তাছা 
হইলে কি প্রকাশের আদর হইত? এবং প্রকাশ না থাকিলে, 
অন্ধকার যে কি, তাহা কেহ জানিত না) উভয়ে রিকুদ্ধ স্বভাৰ 
* হইয়াও উভয়ের: গণ প্রকাঁশ করিতেছে, এক্ষণে জ্যোতি ও 








২ তত্ব-বিচার । 


অন্ধকার সমান আবশ্যক দেখ? যাইতেছে । অতএব শাস্ত্রাদির 
বিরুদ্ধভাবও সেইরূপ জানিবে। 

দ্বিতীয় একজন র"জাকে সাত্বিক মত ও কম্ম উপদেশ দিলে, 
কোন ক্ষতি হয় কনা, বোদকশান্ত্র দেখ; একজন তমগুণাশক্ত 
ব্যাক্তকে সাত্বিক যত ও কম্ম করিতে উপদেশ দিলে, কি ফঙ্গ 
ফলিবে, আধ্যগ্গণ তাহা বিশেষ জানিতেন; সেই জন্যই 
শান্তাদি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়৷ | 

সত্ব, রজঃ ও তম, এই গপত্রয়ের বশবস্তাঁ হইয়া মানবমাত্রেই 
কর্মানুষ্ঠান করিরা থাকে; সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে 
বলিয়াছিলেন, যে“ পরধন্মী ভাল হইলেও ভযজনক, অতএব 
স্বধন্ম্নে নিধনই শ্রেয়স্কর জানিবে 1, সকল শাস্ত্রই সত্য এবং 
উদ্দেশ্য একই, সকলেই মহাসাগর (পরমব্রক্গ) কে লক্ষ্য 
করিয়। নদী সকলের ন্যায় নানা দেশ হইতে প্রবাহিত 
হইয়াছে ; প্রভেদ এই যে, কোন প্রবাহ প্রবাহ । হইতে বাহির 
হইয়। আবার প্রবাহে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রবাহ মহা-প্রবাহে 
মিলিযাছে, এবং মহাঁপ্রবাহ একবারে মহাসাগরে গিয়া 
পড়িযাছে। 

২ প্রঃ। শান্তর সকলের একটি অমন্নয় দেখাও ? 

উঃ। পরম পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিকাশ, সেই প্রকৃতি 

খ্য বিশ্বের প্রস্থৃতী, আধ্যপপ্ডিতগণ সে প্রকৃতিকে ব্রক্ষা 
(স্থট্টিশক্ি ) বিষণ (পালনশক্তি ) মহেশ্বর আদি (সংহারশক্কি ) 
নানা নাম, কূপ, এবং গুণ দিয়া, তাহার উদ্দেশে দ্বতন্্র ব্বতন্্ 


শাক সমন্বয় । ৩ 


স্তবস্যতী এবং কর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রকৃতির সেই সংখ্যা! 
সকল আধিতৌতিক দেবতা বলিয়া জান। খুষ্টন্মৌপদেষ্টা 
সেই প্রন্কৃতিকে " ঈশ্বরাঁজ্ঞ। ”» বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ন্যায়দর্শন কর্তী সেই প্রকৃতিগ্রন্বত পদার্থকে ষোলটি দ্রব্য 
এবং তিনটা কারণে বিভক্ত করিয়াছেন! বৈশেষিক দর্শন 
ধ্রূপ নম্বটী তত্ব, সাংখ্য কর্তা পঞ্চবিংশতি তত্ব স্থির করিয়াছেন। 
কি পুরাণ, কি দর্শন, সকল শান্ত্রই নদী সকলের মত এক 
সাগর উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে । চিন্সয্ পুরুষ সেই সাগর, 
এব গম্য, বিশ্বগন্তারূপ পোত, জীবাত্মা আরোহী, কাল আত, 
শীক্স সকল ক্ষেপণীবাহক, এবং তত্বজ্ঞান নাবিক। অতএব 
তুমি স্বধন্তাশ্রয় করিয়] শাস্্রূপ বাহকের সহিত বিশব-নৌকায় 
আরোহী) হইবে, তত্বজ্ঞান নাবিক পাইবে, এবং কাঁজশ্োতে 
সাগর সঙ্গমে নীত হইবে । | 

৩ প্রঃ। তুমি ষে আধি-ভৌতিক । দেবতার উল্লেখ করিলে, 
অতএব দেবতা কয় প্রকার বল? 

উঃ। *দেবতা৷ ত্রিবিধ,-আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিক; 
এবং আধ্যাত্মিক দেবতা । স্থক্মতৃত বা মহাতূৃত মাত্রেরই 


প্লাবিত পাপসপশ্জজশ ৮ ল তা 
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* স্বরূপতঃ নাষা (প্রকৃতি )রূপ উপাধি বিশিষ্ট পরম পুরু- 
যই আর্ধাদিগের দেবতা । সেই অন্তর্থামী পুরুষই জড় জগতের 
(সুম্ম ও স্কুল মহাভূতের ) আধষ্টাত্রী বা আঁধষ্টাতা (আধি- 
ভৌতিক) দেবতা । সেই পুরুষই আধিট্দবিক) দেবতা, 
এবং সেই মহেশ্বরই আধ্যাত্মিক দেবত|) অর্থাৎ সুক্মম ও স্থুল 


৪ তত্ব-বিচাঁর | 


অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতা আছেন, তাহারাই আধি-ভৌতিক 
দেবতা । পুর্বার্িত ধর্মের প্রভাবে যে সকল উত্তমোত্তম 
জীব নির্মল হুক্ষতম ( ওঁপপাদিক ) দেহ প্রাপ্ত হইয়। সপতলোক 
ও মহেন্দ্রাদি লোকে বাস করেন, তীহারাই আধি-দৈবিক 
দেবত1। প্রকৃতি অসংখ্য লোক ও অসংখ্য জীবশ্রোত কৃষ্টি 
করিয়াছেন, সেই অসংখ্য লোক ও জীবের যে * চিদ্দাবভাসঃ 
হইতে “অহৎ জ্ঞান” আইসে, সেই “ আত্মাবভাস৮”ই আধ্যা- 
ত্বিক দেবতা জানিবে। অতএব দেবোদেশে কর্মানুষ্টান এবং 
দেবতাতে চিত্তসং্ঘম করিলে অবশ্য ফল লাভ ভয়। সেই 
জন্যই আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা উদ্দেশে ভিন ভিন্ন কর্মকাণ্ড 
ও ভিন্ন ভিন্ন স্তবস্থতী ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

৪ প্রঃ। কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর নাই, অতএব 
ঈশ্বর প্রমাণ কর ? 





ভূতে এবং জীবে ব্যাপ্ত যে কুটস্থ চৈতন্য, তিনিই দেবত1। 
ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরাদি দেবতা সকলও তাহাতে (কুটস্থ 
চৈতন্য ) বিদ্যমান আছেন । অতএব যে কোন পদার্থকে 
ঈশ্বরোদ্দেশে উপাসনা কর না কেন, সেই পরং ব্রন্মেরই উপসনা 
কর! হয়। 

« মায়ান্ধ প্রকৃতিং বিদ্যান্মাসিনস্ত মহেশ্বরমূ। 
অস্যাবয়বভূতৈগ্ ব্যাপ্তং সন্বামিদৎ জগৎ ॥ 
।ইতি শ্রত্যুনুসাঁরেণ ন্যায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে | 

তথা সত্য বিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরাস্তে শবাদিনামৃ !” 


শান্তর সমন্য় । ৫ 


উঃ। “ উশ্বরাসিদ্ধেঃ »-_* শ্রতিরপি প্রধান কাধ্য তৃস্য ” 
এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে হষ্টি কার্ধ্ে 
ঈশ্বর লিপ্ত নহেন, স্ৃ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, এই সকল সুত্র 
দ্বারা ঈশ্বর নাই) এরপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে প্রকৃতি কি? সগ্িতত্ব দেখ, 
ব্রহ্দতত্ত ৬ প্রঃ উঃ দেখ, তাহ। হইলেই জানিতে পারিবে, যে 
প্রকৃতি কি। স্বরূপতঃ খষ্টিকার্যে চিন্ময় বিভু লিপ্ত নহেন, 
প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের বিকাশ ;--বৌন্ধ মতে সেই প্ররুতি 
” গর্ত ৮, লেপ্লা্স মতে প্রকূতি “ তাপ ও পরমা, এবং 
কোমত মতে প্রকৃতি “নৈজর্ণক নিয়ম” । ফল, আধুনিক 
দার্শানক মতে পরমাণু সকলের যে সংবোগ ও বিয়োগ তাহাই 
“সষ্টি” | ষদি নিজ্ঞাসা কর! বাম, ষে পরমাণু সকলের সংযোগ 
বিয়োগ কি নিয়মে হর, তাহা হইলে দার্শনিক বলিবেন, 
"সেটি তাহীদের স্বভাব, আপন! আপনি হয়”, কিন্তু এটি শ্বতঃ- 
সিদ্ধ নিয়ম যে, গতি ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ হয় না, এবং শক্তি 
ভিন্ন গতি হর না) অভএব “শক্তি”, আদি বাঁ মুল, সেই 
শর্ত কি ?- শাক্তই “প্রক্কাত”১ কপিল সেই “প্রকৃতি” স্বাকার 
করিয়াছেন। “তেজ” (তাপ) কি সেই প্রকৃতি ৭-না) 
জড় স্ুষ্য (তাপ) পরমাণু সমষ্টী, প্রকৃতি পরমাণু সমষ্টী নহে, 
সক্ষম হুইতেও সক্ষম, হীব্্রয়গণের অগোচর ; সেই প্রকৃতি 
হইতে সুধ্যের বিকাশ, মহাকাশ সেই প্রক্কাতি পুর্ণ লোক 
স্কন সেই প্রক্কৃতি প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, দেই প্রন্কতিই 


ঙ৬ তত্ব-বিচার । 


মহাতৃত গণের প্রস্থতী; কে বলে সেই প্রকৃতি জড় সুর্য? 
সেই প্রকৃতি প্রভাবেই কোনৃতও লেপ্লাসের তাপ কতবার 
স্ষ্টি ও লয় হুইয়াছে। 

একজন ঈশ্বর বাদী আধুনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাস৷ 
করিয়াছিলেন যে, «কে ব্ধাগমনে নদী সকল জলরাশি দ্বারা 
পুর্ণ করেন” ?_ বৈজ্ঞানিক্‌ ॥ “মেঘ ও বৃষ্টিপাত দ্বার। নদী সকল 
জলপুর্ণ হয়” । দ্বিতীয় বৈজ্ঞানক। *শৈত্ব মেঘে উপযুক্ত 
তাড়িতাঁভাবৰ ও মাধ্যাকর্শনই নদী জলের কারণ”। তৃতীয় 
বৈজ্ঞানিক। “তাপ ও সাগরই নদী জলৈর কারণ”। ঈশ্বুর 
বাদী। তোমাকে কে শি করিয়াছেন ? বৈজ্ঞানিক | 
«আমার এই শরীর পি মাতিজ,,। দ্বিতীপ্ব বৈজ্ঞানিক । 
“তাপ ও পরমাণু হইতে আমি এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াঁছি” । 
তৃতীয় বৈজ্ঞানিক। “আকাশ ও গতি হইতে (10099019009 
&০ 609 12 ০9? 00019% ) আমার শরীর জন্মিয়াছে” । ঈশ্বর" 
'বাদী। “ঈশ্বর নদীর জল ও তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন । 
বৈজ্ঞানিক, তোমার নবাবিক্ষত তত সকল ও এঁশীশক্তি প্রভাবে 
স্ত্সিত হইয়াছে ; সেই পরম! শক্তি কাঁয়মনে বাক্যের অগ্বো- 
চর, এবং সেই পরম শক্তি (নি ৭) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ 
জার্ণবে»। অমনি বিজ্ঞান সমিতিতে হাসির ধুম পড়িম্বা। গেল, 
বৈজ্ঞানিক তাহার পাততাঁড়ি লইয়া, বুক ফুলাইয়৷ ঈশ্বর বাঁদীর 
সম্মুথে আসিয়া! বলিলেন, যে, “বদি মেঘ ও বৃষ্টিপাত না থাকিত 
বিনা মেঘেম্নদী জলপুর্ণ হইত, যাঁদ শৈহ, মেথে তাড়িতাভাব, 


শাস্ত্র সমন্বয় । ৭ 


মাধ্যাকর্শন বিনা বুষ্টিপাত হইত, যদ্দি তাপ ও সাগর অভাবে 
গগণে বার্প” জমিয়া মেঘ হইত, তাহা হইলে তোমায় “ণী- 
শক্তি” মানিতাম, ঈশ্বর শ্রীকার করিতাম। নদীজজ, 
মানবদেহ, এবং এই জগৎ তাপ ও পরমাণু হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, ঈশ্বর নাই।” ঈশ্বরবাদী । “ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমাকে 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাপেরও “অণু” আছে, 
সেই “অণু” সকলের অংকোঁচক ও প্রসারক (0০708080090 
91১809100) এক শক্তি অছে, সেই “শক্তি” (197০৫)ই “গতি” 
(78০092) এবং এটও স্বতঃসিদ্ধ যে, খন সেই জকল “অপু”, 
(88/0156%) সংকোচ (৭ সংধোগ ) হয়, তখনই স্থল তেজ 
পদার্থ শষ্য) উৎপন্ন হয়, এবং যখন প্রসার বিয়োগ) হয়, তখন 
স্ক্ম তেজ পদার্থ (স্ৃধ্যের অভাব ) হয়; অতএব তোমার 
অনুমোদিত তাঁপেরও একটি “কারণ” (গতি) আছে, এবং 
সেই কারণের (গতির ) ও “কারণ” (শক্তি) আছে । এক্ষণে 
ভাবিয়া দেখ, বে এমন একটি শক্তিতে (প্রকৃতি) গিয়! 
পৌছিয়াছে, যাহ! সুক্ষ হইতেও সুক্মাতম, যাহা কোন একটি 
“নিত্যসত্তা” (বিদ্যমানতা) র কাধ্য, এবং ইহা অবশ্যই 
দ্বীকার করিতে হইবে, যে সেই নিত্য সত্ব ( বিদ্যমানতা ) 
«আপনা আপনি” (স্বভাব) অর্থাও বাহ কাহারও “কাধ্য” 
নহে, এবং যাহার কোন “কারণ” নাই, "আপনিই আপনার 
কাধ্য ও কারণ।” ইহা! আর প্রমাণ করিতে হইবে নাঃ ষে 
একটি “বিদ্যমনতা”” আছে, বলিলেই তাহ! অবন্ত কোন দ্রব্য 


৮ তত্ব-বিচার। 


হইবে, সেই দ্রব্য কি?--সেই দ্রব্যই আমার প্রাণের প্রাণ। 
হৃদয়ের হৃদয়, সেই “দ্রব্য” হইতেই কপিলের প্রকৃতির বিকাশ, 
সেই “দ্রব্য” হইতেই বৌদ্ধের “ গতি ও আকাশের+ প্রকাশ, 
সেই “দ্রব্য ” হইতেই বেদাত্তের « মায়ার ” বিকাশ, সেই 
৭ দ্রেবা” হইতেই খগ্রেদের ত্রিপাদ, এবং সেই “ দ্রব্য ” হইতেই 
বৈজ্ঞানিক, তোমার ” তাঁপ ও পরমাণু” উৎপন্ন হইয়াছে ।” 
দেশ, কাল, এবং ব্যক্তি মাত্রেরই প্রকৃতি ভেদই মত ও 
শাক্সাঁদি প্রভেদের বিশেষ কারণ জানিবে। যেমন একটী 
নারিকেল রৃক্ষ দেখিয়া! ঈশ্বর ভক্ত বলিলেন, যে; “ঈশ্বরেকর 
কি অনির্বচনীর মহিমা! কি কৃষ্টি কৌশল! চপ্সিশ হস্ত 
উর্ধে নারিকেলের মত কঠিন ফলে জলের সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন (৮ বৈজ্ঞানিক বজিলেন। ঘেঃ “লবণাক্ত সরস মৃত্তি- 
কায় নারিকেল বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে ।” দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক 
বলিলেন, বে, “নারিকেল অগ্রোগ নাশক, ছুপ্ধ ও নারিকেল 
এক জাতীয় পদার্থ ।” তৃতীয় বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, “নারি- 
কেল টৈল কেশারাগ তৈল, এই তৈল ব্যবহার, করিলে 
কেশ সুশ্রী হয়, সেই জন্ত এদেশীয় মহিলার! ব্যবহার 
করিষা থাকেন ।” ' এক নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া! চার গন 
চার প্রকার পৃথক মত প্রকাশ কারলেন কেন?--চার 
জনেরই প্রকৃতি (দন ও জ্ঞান) পৃথক, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর- 
ভক্ত) ঈশ্বর, বাহার দর্শন, ঈশ্বর বাঁছার ধ্যান, জশ্বর ধাহার 
জ্ঞান, তিনি ঈশ্বরের এশবধ্যই দেখিতে পাইলেন; বৈজ্ঞানিক 


শীস্্র সমম্থয় ৷ ৯ 
তৃতত্ববলে লবণাক্ত সরস মৃত্তিক! দেখিলেন; ভেষজ তত্ববিদ্‌ 
বৈজ্ঞানিক নারিকেলের অম্নরোগ নাশক গুণ দেখিলেন; 
এবং তৃতীয় বৈজ্ঞানিক (অন্তঃপুর ধাছার বিজ্ঞান সমিতি, 
কামিনীগণ ধাহার বিজ্ঞানগ্রস্থ, (বেণী যাহার পাঠ্য) কেশ 
সুশ্রী গুণ দেখিতে পাইলেন । তেমনই কপিল তাহার প্রকৃতি 
অনুসারে বলিয়াছেন, যে, “ঈশ্বরাসিদ্ধে 1৮ বৌদ্ধ তাহার 
প্রকৃতি অনুসারে বলিয়াছেন, যে, “গতি ও আকাশ” হইতে 
স্থঠি? এবং লেপাস ও কোম্ত তাহাদের প্রকৃতি অস্থসারে 
বলিয়াছেন, যে, “তাপ ও পরমাণু হইতে জগৎ |” হৃষ্টি ক্রিয়া 
সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকায় ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ 
না হইয়া আরে! দৃঢ় হইয়াছে । যেরূপ ২৩1৪৫ ইত্যাদি 
সংখ্যাবাচক শব্ষ সকল ১ শব্দের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে, 
সেইক্পপ নাস্তিক দর্শন সফলও আস্তিক দর্শনের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিতেছে । 

কপিল বলিয়াছেন, যে “বেদে ঈশ্বরোদ্দেশে যে উপা 
সনা আছে, তাহ! মুক্তাত্বাী বা সিদ্ধপুক্ুষের উপাসন।।৮ 
ভাল, মুক্তাস্বার সহিত পরমাত্বার প্রভেদ কি ?-স্থল ওহ্স্ 
জীব (পঞ্চকণ্মেজ্িয়+ পঞ্চপ্রাণ + পঞ্চবার়বেক্সিয় 4 মনঃ + 
বুদ্ধি + অহঙ্কার + চিত্ত + আত্বাবভাস ) যোগে পরমাত্মা কি 
জীবাত্বা হন না? এই জীবাত্মা! মুক্ত হইলেই কি পরমাস্বা 
প্রকাশ হন নাঠ-_অতএব “সিদ্বস্তবা” বলায় বড় একট! 
ক্ষতি দেখিতেছি না। 


১০ তত্ব-বিচার । 


চাক্ষুষ, শব্ধ এবং অন্ুমাম এই তিন প্রকার প্রমাণের 
দ্বার ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোম্ত; মিল, 
স্পেন্সার, এবং ডাবিন ভজাকি দেখিতে পাইবেন ?--ব্রাড্‌- 
লোর পাঠক, তুমি বালক বিজ্ঞানকে গুরু করিয়া ঈশ্বর 
দেখিতে চাহ ?--তোমার কি ভ্রম! | 

নান্তিক কে?ন্যায় ও বৈশেষিক, উত্তর ও পুর্ব 
মিমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ, দর্শন শান্ত মাত্রেই পরলোক 
স্বীকার করিয়াছে ;-_সাংখ্যকার বলেন, জন্মই হুঃখের কারণ ; 
বৌদ্ধদেবও এরূপ নির্ণস্ব করিরাছেন। রাজাকে মানি না, 
কিন্ত তাহার আজ্ঞা! মানি। এক্ষণে বল, নাস্তিক কে ?-_ 
চার্বাক দর্শনও নাস্তিক শান্তর নহে; ঘোঁর তমগুণাশক্ত 
ব্যক্তি এ ঘর্শনের প্রণেতা, ও দর্শনে তমগুণের প্রাধান্য 
দেখান হইয়াছে; সকল লোকেই যদি পরলোক লাভের 
জন্য ইহলোকের ভোগ ও বিলাস ত্যাগ করে, তাহ! হইলে 
সংসারে কে থাকিবে? তমাস্থুর কাহার আশ্রক্স লইবে ?_- 
ধিনি রজ ও সত্বগুণের নেতা, তিনিই তমগুণ স্থষ্টি করিয়াছেন; 
*রজ ও সব্বগুণ যেমন রক্ষা করিতেছেন, 1 তমগ্ডণও সেই- 
রূপ রক্ষা করা আবশ্যক বোধে চার্বাক দর্শনপ্রণেতাকে 
্রর্ূপ তামস বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন । মহর্ষি 

* রাজপ-উপদেশ ও কর্ম দ্বারা রজ এবং সাত্বাকি উপদেশ 
ও কর্ম ্বারা,সব গুণ রক্ষা হয়। 

1 তামস উপদেশ ও কর্ম দ্বারা তমণ্ডণ রক্ষা হুয়। 





শান্ত্র সমন্বয় । ১১ 


জাবালিও রজ ও তমগুণ রক্ষার্থে রামচত্ত্রকে অরণ্য গমন 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ষথা__ 
“অর্থ ধর্মপরা যে মে ভা স্তাং শ্চোছামি নেতরান্‌। 
তেহি ছঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে ॥ 
অষ্টক! পিতৃদৈবত্যমিতায়ং প্রস্থতে জনঃ। 
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিম শিষ্যতি ॥ 
যদ্বি ভূক্ষমিহান্যেনি দেহ মন্যস্য গচ্ছতি । 
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রার্ধং ন তত পথ্যমানং ভবেৎ ॥ 


দান সংবলনাহ্যেতে গ্রন্থ! মেধাবিভিঃ কৃতাঃ | 
যজত্ব দেহি দীক্ষাস্ব তপস্তপত্ষি সম্ত্যজ ॥ 


ন নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুকুবুদ্ধিং মহামতে ॥ 

প্রতক্ষ্যং ফতদাতিঠ পরোক্ষং পৃ্ঠতঃ কুরু ॥% 
ইহা! দারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে দশরথাত্বজ সত্ব 
গুণের বশবত্তাঁ হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে সংসারে 
অধিক ক্ষতি হইবে; রাজার রীতিনীতি; ধর্মকিশ্ম, চাল- 
চলন, প্রজ্জাবর্ণে অবলম্বন করিয়া থাকে ; রাজা পিতা, প্রজা 
পুত্র, পিতার সাদৃশ্য পুত্বে অবশ্য থাকিবে, রামচক্র অযো- 
ধ্যায় ভাবী রাজা, তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তম ও 
রজগুণ ( তামস ও রাজস কর্ম) বিসর্জন দ্রিতেছেন, ইহাতে 
তবিষ্যতে অযোধ্যা নগরীতে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার অন্তব 
আছে; অতএব তাহাকে অরণ্য যাত্রা হইতে নিবারণ করা 
কর্তব্য হইতেছে; 'বিবেচনা করি মহর্ষি জাবালি বলিয়া- 


১২ তত্ব-বিচার। 


ছিলেন, যে “যাহার! শাস্তরীর্ঘ ধর্ম পরায়ণ, তাহারাই ইহজগতে 
ছুঃখ পাইয়া পরলোকে নাশ প্রাপ্ত হন; পিতৃলোক উদ্দেশে 
অষ্টক! শ্রাদ্ধ করা, কেবল অন্ন নষ্ট করা মাত্র, মৃত ব্যক্তি 
কখনও আহার করিতে পারে ?--একের তোজনে যদি 
অন্যের ভোৌজন করা হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে অনদান 
(শ্রাঙ্ধ) কর, এ ব্যক্তির পাথেয়ের আবশ্তক হইবে নীা। 
বিষয়বাসন! ত্যাগ কর, যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, 
তপস্যা কর; এইরূপ দান প্রবর্তক উপদেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই 
দিয়াছিলেন। হে মহাঁমতে। ধর্ম কোন কাধ্যের নয়, তুমি 
এই বুদ্ধি কর? যাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে আছে, তাহা পশ্চাতে 
রাখিয়া, যাহ! প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্টান কর।”, তমও 
রজগুণাশক্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা করিতে হইবে, যে স্বর্গ ও 
পরলোকগামী আত্মা নাই; পরলোক উদ্দেশে বেদের কর্ম 
কাণ্ড, অগিহোত্র, ব্রহ্গচর্ধ্য, ত্রিদণ্ড ও বিভূতি লেপন, বিলাদ 
ও ভোগ ত্যাগ ক্রিয়া অনাবশ্যক, কোন প্রয্োজন নাই; 
হথ।,-_ 

“যাৰজ্জীবেছ স্থখং জীবে-নং কৃত্বা। ঘ্বৃতংপিবে। 

তম্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃত? ॥ 

যদ্দি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহ] দোষ বিনি্গতঃ। 

কম্মাডুয়ে! ন যায়াতি বন্ধু নেহ সমাকুলঃ ॥ 

ততশ্চ জীবনোপাযে৷ ব্রহ্ম নৈর্বিহিতত্বিহ। 

মৃতানাং প্রেত কার্ধ্যানি নত্বন্যদ্বিদাতে কচিৎ ॥ 


শাস্ত্র সম্হয় | ১৩ 


ত্রত্পো বেদপ্য কর্তীয়ো ভণ্ড ধু নিশা চরাঃ। 
জফরি তৃফরীত্যাদি পঞ্চিতানাং বচঃ শ্রুতম্‌ 1 

তম ও রজগুণাশত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য এই চার্ধক শাস্ত্রের 
আবির্ভাব জানিবে। জাবালি ক নাস্তিক |ছলেন ?-না। 
যদি তিনি নাস্তিক হইতেন, তাহা হইলে সুপিবৃত্তি অবলম্বন 
করিবেন কেন? --তবে কেন তিনি রামচক্জরকে চার্বাক শাস্ত্র 
উপদেশ দিয়াছিলেন ?--রামচন্না যদি শ্রক্ঘপ উপদেশ না! পাই- 
তেন, চান্লাক দশনের তাম্ ও রাজস উপদেশ তীহার রকের 
প্রতত্যক পরমাণুভে মিশাইয়।) তাভার শীরার শারায় না ধাবিত 
হইত, তাহা হইলে কিডষ্ট বাক্ষদ বংস ধম হইত? কেহ 
কি বাক্ষপগণের দৌরাত্ম্য ও পীড়ন হইতে অব্যাহতি 
পাইত ?-_-তমগ্ডণের বশবত্তী হইরাহ রামচন্দ্র স্তার ডদ্ধানর 
করয়াছিলেন। অতএব বখন সন্বগুণের আপক্য হইল, 
সকল লোকেই যোক্ষ (জন্ম মৃত জবা হইত মুক্তি) 
লাভের জন্য সংসার আশ্রম ত্যাগ কারক ভরদ্গ-চধ্য, ন্যাপ 
হত্যা আশ্রম গ্রহণ কারতে লাগলেন, তখন “কান বুদ্ধি- 
মান গ্লাষ' তম ও রজগুণ (তামস ও রাজস পর্ম) রক্ষা 
করিবার জন্ঠ চান্বাক শান্ত রচনা কা।রয়াছিলেন। এক্ষণে সন্দেহ 
হইতে পারে, যে, কোন্‌ বুদ্ধিমান ( সর্ভগুণাশক্ত ) ব্যক্তি 
আস্তিক হইয়া, নাস্তক (তম ও রজগুণাশক্ত ) হইয়া- 
ছিলেন ?*_-সংক্ষেপে ইহার মিম) এই ষে, সত্বগুণ ষে 
নিতা স্বভাব হইতে, তম ও রজগুণ« .সুই প্রকৃর্তি গ্রস্ত, 
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তম ও রজগুণের ফল প্রত্যক্ষ (ইহলোক ) সত্বগুণের ফল 
পরোন্দ (পরলোক ১--সাত্বিক রাজসিক এবং তামটিক 
উপদেশ ও কর্ম একত্রে থাকা অপেক্ষা স্বতস্ব থাঝা 
ভাল, অন্ধকার ও প্রকাশ বেনূপ বিরুদ্ধভাব তম রহঃ 
ও সন্থ সেইরূপ বিকুদ্ধভাব, তামস ও রাজস কর্শ 
হইতে সাঁত্তিক কর্ম যেরূপ পৃথক আছে, উপদেশও দেইক্প 
পুূথক থাক] আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চার্বাক শন কর্ড] 
আস্তিক হইয়াও নাস্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন । তম ও 
লজঃ গুণ হইতে দ্বিতীয় পদার্থ (জগৎ ও জীব) সত্বগুানৈ 
অদ্বিভীয় পদার্থ (ঈশন)-_ছিতীর (জগ্* ও জীব) জ্ঞান হুইজে, 
তায় (পর্ব) নান হইতে পারে? অন্ধকার ও 
লাক জ্ঞান কি একবারে ভইতে পারে? সেই জঙ্টা 
"নক বৈশ্ঞানকথণ প্রচার করিয়া খাক্কেন, বে ঈিধর নাই? 
হ৮। চার্বাক দর্শনিকড়! এই সকল আশঙ্কা দেখিস! 
জভঞ্ণল পরিণাম, “আস্তিক দর্শন” পেরলোক জ্ঞান) হইতে 
তম ও রজগুতণর পারনম। পনান্তিক দর্শন” (ইহালোক জ্বীন) 
পৃথক করিগাছিলেন ; এবং ক্ধপত? চাস্গাক আস্তিক ছিলেন 
ক্রমে মংসার প্রি বিলাসী পণ্ডিতগণ চার্বাক দর্শনের 
প্রচারক হয় স্বরূপতঃ নাস্তিক হয়েন; এবং * বৃহস্পতি 
প্রধান নান্তিক ছিলেন । তীহার জমদ্ধে চার্ধাক গ্রন্থ প্রণে- 
তার মূল উদ্দেপ্তা লোপ হইরাছিল, সকল লোকেই প্রান 











হান নেবগুরু বৃহস্পতি নহেন! 
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তম ও রজগ্ুণাঁশক্ত প্রত্যক্গ কাধে রভ হইয়াছিলেন ) সন্ত 
গুণ ও বৈদিক ক্রি একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি 
কতক্ষণ ভগ্মাচ্ছাদিত থাকে? এই সময় সাংখ্যকার কপিল 
দেবের আবির্ভাব হয়) তিনি উচ্চট-কগে প্রচার করিঘ্া- 
ছিলেন, যে “সংসার “দুঃখমন্ত্রত হে জীব, কম্মপান বন্ধ হইস 
আর বারশ্বার জন্মগ্রহণ কারও না, কর্ম ত্যাগ কর্‌, প্রবৃত্তি 
ত্যাগ কর, প্রবুত্ত কর্মের কারণ, অভ্ঞানতা৷ প্রবৃত্তির কারণ, 
অতএব অজ্ঞানতা ত্যাগ কারুর সংসার মুক্ত হও” তাহার 
পর বৌদ্ধ অবতার, তিনিও এইক্সপ মত প্রচার করিয়াছিলেন) 
কিন্তু তাহাদের উভয্ষের মধ্যে কেহই আর সর্বপ্তণ ও ঈখরধাদ 
উল্লেখ করেন নাই। কারণ সত্গুণেও কর্ম আছে, জীব 
বাহাতে একবারে ক্র (সণ রজঃ তম) ত্যাগ করিয়া গুণাতীত 
হয়, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় ছল। জীব গুণাতীত 
হইলেই যুক্তাত্বা হন। ফল, বৌদ্ধ মতের সহিত বেদান্ত 
মতের একতা আছে, সাংখামত ও বৌদ্ধমত নান্তিকমত 
নহে! জাথথ্য দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগৰত একই জিনিস, সাংখ্য- 
কার দেখ+ইয়াছেন, বে, পররুষ ও প্রকৃতির অযস-কান্ত মণিবহ 
সম্বন্ধ (সংযোগ ) আছে, দেই সম্বন্ধই পুরুষের বন্ধন, সেই 
বন্ধনের পর বিরোৌগ, এবং বিষোৌগের পত্র সংযোগ, এইরূপ 
ক্রমান্ন্যয় সংযোগ বিষোগের পর মুক্তি, অর্থাৎ পুরুষ 
গুণাতাত না হইলে, মুক্তি হয় না; দেই জন্যই সাংখ্যকার 
ও বৌদ্ধদেব আদৌ সাদিক কম্ম ও ঈখর উল্লেখ করেনি নাই। 
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শ্রীমন্ভাগবত কর্তা স্টিক পাত্রে রক্ত জবার ন্যায় পুরুষ 
ও প্রকৃতির সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ কন্যা 
রাধকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথা, বাল্যাবস্থা (স্থষ্টির আদি ) 
হইতেই রাধিকার (প্রকাতঞএ) সাহ্ত শকুষ্ণের ( পুরুষের ) 
প্রণয় (সংযোগ ) হয়, উভয়ের এক দেহ, এক প্রাণ (প্রক্তি 
ও পুরুষ সংযোগ হইলেই আর স্বতন্ত্র থাকে না, এক হয, 
তাহার পর, উভয়ের বিচ্ছেদ-বয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ 
সংঘোগ বিয়োগের পর চিরাঁবচ্ছেদ (পুরুষের পারলোকাক 
জ্ঞানোদয় কম্ম ও বাসন। ত্যাগ ) হয়, সেহ চিরবিচ্ছেদই মুক্তি। 
সাৎখ্যের মুক্ত পুরুবৰ বেদান্তের পরমাজ্বা, সাংখ্যের প্রক্কাত 
বেদান্তের মায়) সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুকুষের অয়স্কান্ত মাণবশড 
সম্বপ্ধী বেদান্তের আবদ্য1 ও অঙ্ঞানাবরণ, সাংখ্যের চিরবিচ্ছেদ 
বেদান্তের বিদ্যা ও জ্ঞান খড়; সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ স্থুখ 
রূপ) স্বয়স্ত, নিত্য অবিনাশা, সর্বব্যাপী, প্রভান্বত, নিম্মল, 
কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, পাপরহিত এবং অশরীরা ; 
বেদাস্তের পরমাত্বাও এ সকল গুণধুক্ত। সাংখ্যমত বল, 
বৌদ্ধমত বল, সকল দর্শন শাস্সই এক বেদাস্ত মহাসাগর লক্ষ 
করিয়। নানা দেশ হইতে নদী সকলের ন্যান্ধ প্রবাহিত 
হহয়াছে। 
৫ম প্রঃ আর একটি জিজ্ঞান্ত এই ষে; প্রাচীন দার্শানক- 
দিগের পঞ্চ ভূতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূত বলেন না; 
[হারা বলেন, যে সাতষট্র ভূত প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ 
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ভূত্তকে তাড়াইয়! দিয়া সেই আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা 
কতদূর সত্য? 

উঠ। কে বলে আধ্য পগ্ডিতগণ সাতষাট ভূততত্ব 
জানিতেন না?--ভাল, বল দেখ) ঘট কাধ্যের 
কারণ নির্ণর ককিতে হইলে, ঘটের পূর্বববস্তখ কারণ কুস্ক'র, 
চক্রদণ্ড এবং নুন্তক! ধরা উচিত 1কন্ম। কুস্তকার চক্রদণ্ড ও 
শর্তিকার পুব্ববন্ত কারণ প্রকৃতি, জেবনিক অব্নজান, জলজান, 
অঙ্গারজান, ববক্ষারজান, কান্ট, হুত্রধরের যন্ত্র, শিলিকন, মানু, 
মিনার, ও অম্রজানের সংযোগ ইত্যার্দ ধরা উচিত ?--ভাল। 
পূণামা রজনীতে আলোকের পুষ্্ববন্তী কারণ চন্দ্র না শরধ্য ?-- 
কাধ্য মাত্রেরই পুর্ববন্তী কারণ ধরিতে হইবে । বথা, ঘট 
একট কাব্য, তাহাকে কাবুণ কুস্তবব, উক্রৰঞড, সুন্তক ॥ 
পুশীমা রাত্রে নে আলোক হম, তাহার কারণ চন্দ। কিন্ত 
খন চক্্রালোকের কারণ নির্দেশ করিতে হইবে, তখন শুষ্য 
তাহার কারণ; বখন কুস্তকার চক্রদণ্ড ও মুর্তকার কারণ 
নির্দেশ করিতে হইবে, তখন প্রকৃতি, জৈবনিক, হৃত্রধরের 
ন্ত্র, শিলিকন আলুমিনার ও অন্রন্মানের সংযোগ ইত্যার্দি 
দেখাইতে হইবে । তেমনই প্রাচীন দার্শ নকগণ জড়জগতের 
বিকারজ জীব পদার্থের পুর্বববন্তাঁ কারণ পঞ্চভূত নির্ণর় করিয়া 
ছিলেন। যখন পঞ্চভুতের পূর্ববর্তী কারণ নির্দেশ করির্তে 
হইবে, তখন “অমজান ও জলজান সংযোগ করিয়। আগুণ দিলে 
জল হয়, সিলিকন, আলুমিনার ও অন্নজানের সংযোগী ইত্যাদি 
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হইতে সৃর্তিকা হয়, সিয়াম ও ক্লোরাইনের সহ অল্নজানের 
সংযোগে লবণ হয়, টণেরসহ অম্রজানের যোগে মন্বর প্রস্তত হয়, 
অঙ্গারজান ও অস্নজানের রাপয়নিক ক্রিয়াই দাহিকা শক্তি, 
অস্জান ও অঙ্গারজানে কাধ্বনিক আমিড্‌ হয় (বেবাশ্পে 
সোডাওয়াটার উচছলিয়৷ পড়ে। দ্বীপশিৎ্ধা ও নিশ্বাস হইতে 
ইহা বাহুর হয়) অগ্গাব্জান ও জলজানে তারপিন 
প্রভৃতি তৈল প্রস্তুত হয়। অম্রঙ্জান। জনজান, অঙ্গারতন 
এবং জবক্ষারজানের সংযোগই জৈবনিক, ইহার সহিত গন্ধক 
ও পটাস ইত্যাদিও থাকে। রক্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র।কার বন্ত 
আছে, তাহা * চক্রাথু (প্রোটো প্রাপম) তাহার কতক 
রক্তবর্ণণ অপর কতক বর্ণ হান, রক্তচক্রাণু হইতে কিছু বড়,_. 
শরীরাভান্তরে যে তাপ আছে, প্র রক্ত চক্রাণু যাদদ সেইরূপ 
তাপ সহ রাখ। হয়, তাহা হইলে স্বজীব পদার্থের (জীব 
দেহের ) ন্যায় ঘথেচ্ছ! চলিয়া বেড়াইবে 7* আধুানক বৈজ্ঞা- 
[নকের নবাবিষ্ক ঠ কারব নির্ণয় করিতে হইবে। 

হয়ত বেজ্ঞানক বলিবেন যে, “ একট গৃহে মুর্তকা 
জল, বায়ু আঁগ্ এবং আকাশ আছে, তবে কি সেই গৃহটা 
স্বজীব পদার্থ?” পঞ্চতুতের সংবোগে যে রাসায়ণিক ক্রিরা, 
অর্থাৎ পঞ্চভুতের থে রূপান্তর ০০[5০০৪) হয়, তাহাই 
সঙ্গীৰ পদ্দাথ;) পঞ্চভূতের র্পাস্তরই পেঞ্চিকরণ) জৈবনিক 
( অন্জান, জলদ্রান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান এই 
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চারটি বাদ্পের থে যোগ) গঞ্চিকরণই রক্ত চক্তাণু প্রোটো- 
ধাসম্‌ ও তাপ) পঞ্চভৃত সংঘোগে যে বিকার, অর্থাৎ পঞ্চ” 
ভূতের স্বভাব অভাব (রাষায়নিক ক্রিয়া ) হয়, তাহ! সজীব 
পদার্থ; এবং তাহাদের ঘে বিয়োগ (পঞ্চভৃতের বে স্বতাব ) 
তাহা নিজগীৰ (জড়) পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের গুঁহস্থিভ পঞ্চ- 
ভঁতেরই স্বভাব, অতএব তাহা! জড়। পৃথিবীর সর্বত্রই অস্ন- 
জন ও জলজন বাম্প এবং তাপ আছে, অতএব শুন্যে বীজ 
রাখিলে অস্ক,রোদগম হয় না কেন? নিঃস মৃত্তিকায় বাঁজ 
বঙ্গন করিলে বৃক্ষ জন্মায় না কেন ? 

ই বীজে কি অম্জান ও জলজান বাম্প লাগে না? না 
শুর্ধ্য তাঁপে প্রবীঁজ তাপপ্রাপ্ত হয় না£--অম্ুজন ও জলঙন 
বাম্প এবং তাপ জলের কারণ; তবে সেই বাম্পঘ্য় ও তাপ 
সত্বেও কেন জল ভিন্ন বীজ হইতে অস্কুব বাহির হয় ন! ?-- 
'অম্মজান জলজান বাম্প এবং তাপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, 
তাহাই বীজ হইতে অস্করোদগাষের কারণ; অতএব বীজ 
হইতে অঙ্কুর জন্মাইবার কারণ নির্ণর করিতে হইলে, অয্জান 
শু জলজান বাম্প এবং তাপ তাঁহার কারণ বলা বাইতে পারে 
না, জলই অস্কুরের পূর্ববর্তী কারণ, অন্নজান, জলজান ও 
তাপ জলের পূর্বন্তা কারণ। জেইরূপ প্রাচীন দার্শাণকগণ 
সজীব পদার্থের পুর্ববন্তী কারণ যে পঞ্চভুত তাহাই নির্দেশ 
কারয়াছিলেন। অতএব পঞ্চতৃতের জলভূত বীজ হইতে 
অন্ুরোদগমের "পূর্বববন্তী কারণ » হইয়া নববিজ্ঞানাবিস্কত জলের 
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« পূর্ববন্তী কারণ ”'; অম্নজান ও জলজান এবং তাপ ভূতকে 
স্থান "ত্রষ্ট করিয়া পৈত্রক আসন গ্রহণ করিল; সেইরূপ 
যূর্ভিকার *পূর্বববস্তী কারণ” শিলিকন, অলুমিনার, অন্নজান, 
পটাস, পোডিয্বাম, লবণ প্রভৃতি অনেকগুণপন ভূতকে ভাডা- 
ইয়া! বীজ হইতে অস্থুরোপগনের অপর একটী «পৃব্ববস্তী 
কারণ” মৃত্তিকা স্বস্থান পাইল ;--অর্থাৎ সজীব পদার্থের 
«পুর্ববন্তী কারণ” পঞ্চভৃত, এবং নিজীব পদার্থের পেঞ্চ- 
ভূতের) পূর্ববন্তী কারণ” বৈজ্ঞানিকের আতিষট্টা ভূত। 
রাপক বিজ্ঞান, ভূমি যে তত্ব পেঞ্চভূত) নির্ণর করিতে অস্থী 


(পঞ্চভূত তত্ব) নির্ণয় করিয়াছিলেন,_-তুমি কখন বলিতেছ 
“ঈশ্বর নাই” আম্মা নাই”।আজও কি তুমি পঞ্চভূতের 
“সরুপ তত” নির্ণর করিতে পাঁরিরাছ ?--য দিন পঞ্*জুতের 
“স্বরূপ তত” নির্ণয় করিতে পারিবে, সেই দিন বলিবে, 
এ ঈপ্বর বলিতেছেন, “আমি আছি! আমি আছি! 
আমি আছি !'--পঞ্চভূতই সজীব ভুতের পুর্ববন্তী 
রক্ত চক্রাণু (প্রোটোপাসম্‌ ও তাপ) আত্মা নভেন, আত্। 
অবিনাসী নিত্য এরং হুখস্বরূপ, আত্মা হইতেই সঙজাব জগ- 
তের জ্ঞান ; ওয়াট সাহেবের প্রিম, এন্ফ্সিনের মত প্রোটো- 
প্লাসম্‌ ও তাপ সজীব জগতের প্রাথসর এন্গ্রিন এবং অজ্ঞান 
জেড়)--বল দেখি, তুমি ও বৃদ্ধ দর্শন তোমাদের উভয়ের 
মধ্যে কে'দূর-তত্ব দর্শী? সজীব জগৎ সহজেই নির্জীব 





কারণ, 


শান সমন্থয় | ২) 


জগতের তত্ব নির্ণয় করতে পারে, কিন্ত আপনি আপনার 
তন্ত নির্ণয় কর! বড়হ কঠিন। বিজ্ঞান, তুমিত নিজীব 
তত্ব একপ্রকার নির্ণয় করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, সজীব তথ 
কিছু পাইয্বাছ? যে তত্ব নণন্ব করিতে তুমি বিচ লত 
হ্তঃ তোমার বুদ্ধি' ভ্রাস্ত হয়, এবং জ্ঞান অন্ধ হয়, 
সেই তত্ব তোমার কত পূর্ষে প্রাচীন দশন প্ছির চিত্তে অভ্রান্ত 
বুদ্ধতে এবং জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিরারূত করিষাছেন । কে বলে 
যে, নববিজ্ঞানাবিষ্কত জৈবনিক (অম্নজান, জলজাঁন, অঙ্গার 
জান এবং ষবাক্ষারজানের রাসায়নিক অংযোগ) তত্ব প্রাচীন 
দশনবিদ্গণ জানিতেন না? কে বলে যে, নিজীব জগতের 
সাতষ্টটিভূত তত্ব তীহারা জানিত্েন না? কে বলে, থে, 
তাহারা জানিতেন না যে, “রক্ত চক্রাণু ও বর্ণহীন চক্রাণু সছ 
শরীরাভ্যন্তরশ্থিত তাপ সংষোগে তাঁহা। সজীব পদার্থ হয?” 
গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং ওর়াটস্‌ ট্টিম এন্ঞ্জিনও যাহা, 
নববিজ্ঞানাবিজ্ঞত শ্রোটে! প্রামম থিক্ববীও তাহা; অর্থাং 
রক্ত চঞ্রাণু ও ব্র্ণহান চক্রাণু সহতাপ যোগে যে সজীবত্ব 
(শুক্র কা্টাণু) তাহার জ্ঞান (চৈতন্য) অভাব। বালক 
বিজ্ঞান, বুদ্ধ দর্শন এক দিন তোমার এ “প্রোটোপ্লাসমূ 
থয়রী", তত্ব নির্ণয় কাররাছি:ল্ন, এবং জ্ৰান (চৈতন্য ) 
অভাব দৌঁখয়। জ'বনী (প্রাণময় কোশ--ড)গ1) শক্জি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নড়িলে চড়িলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
সংকোচ ও বৃদ্ধি করিলে যদি “জ্ঞানযুস্ত সজটুব” পদার্থ 
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হয়, তাহা হইলে গযালভ্যানিকব্যাটারি, ওয়বাটস্‌ টিম এন্প্রিন, 
সোডাওয়াটার, বজ্রধরের বজ, জল, বামু অগ্ি প্রভৃতি সক- 
লই *জ্ঞানযুক্ত সজীব”, পদার্থ। ইহা আর বুঝাইতে হইবে 
না, যে, বাহা নড়ে চড়ে, অঙ্গ প্রত্যক্শ সংকোচ বৃদ্ধি করে, 
তাহা “ভ্ঞানবৃস্ত সজীব” পদার্থ নহে, 'জ্ঞান শুন্য *নিজীব” 
পদ্দার্থ। নিজীব (জড় ) জগতের তত্ব নির্ণয় করা, বালক 
বিজ্ঞান, তোমারই কর্তব্য কর্ম; তুমিষে সকল তত্ব নির্ণয় 
করিতে অপারক, বৃদ্ধ দর্শন সেই সকল তত্ব তোমাকে উপ- 
দেশ দিবেন; অর্থাৎ জ্ঞানমুক্ত সজীব তত বৃদ্ধ দর্শনের নিকট 
শিক্ষা কর, তিনি যাহা! উপদেশ দিয়াছেন (বেদান্ত দর্শন ) 
তাহা বিশ্বাস কর; বাপু) জ্ঞানযুক্ত সজীৰ তত্ব তোমার 
বুদ্ধিতে আসিবে না, বৃদ্ধের কথাই বিশ্বাস কারতে হইবে, 
আজ ন। কর, দুদিন পরে করিতে হইবে । অতএব মিছা 
আর বুড়র সহিত হুজ্ঞত করো না, যে, “সাতষটটি তৃত 
তত্ব জান না, জৈবণক তত্ব জান না, প্রোটোপ্রসম্‌ খিয়রী 
তত্ব জান না।”-_বিজ্ঞান, যে তোমার এ সকল তত্ব বিশেষ 
রূপে না জানে, সে কি কখনো ঞ্জ্ঞানঘুক্ত সজীব তত” 
নির্দেশ করিতে পারে ?--বালক, তুমি যেন বলিও না, 
যে, “আমার নির্জীব জগৎ হইতে যদি জ্ঞানয়ুক্ত সজীব জগৎ 
স্বতশ্ত, তবে আমার নিজীব জগতের সাহাধ্য ভিন্ন সাধীন 
ভাবে কার্ধ্য করিতে পারে না কেন ?”--ক্ষু্রীণু দর্শন করিতে 
হইলে, চক্ষু কেন 
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'অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্য গ্রহণ করে ?--তেমনই জ্ঞান" 
যুক্ত স্বজীব'জগতকে নির্জীব জগতের সহিত কার্য্য (জড়জ্ঞান 
লাভ-_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব, ইত্যাদি) করিতে হইলে, নির্জী- 
বের (জড়ের ) সহায়তা আবস্তক করে। শেষ কথা, প্রাচীন 
দর্শন বে সকল তব নির্ণয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান, তুমি তাহার 
নিকটেও যাও নাই; তুমি বল, “নিশ্বাস প্রশ্বাস ভিন্ন সজীব 
পদার্থের জীবন থাকে না) বুদ্ধ দর্শন বলেন, "বিন! নিশ্বাস 
প্রশ্বাস দ্বীর্ঘকাল জীবন রক্ষা হয়)” তুথি বল, *্টার্চ প্লটন 
গু তৈলাক্ত পদার্থ ভিন্ন জীবের স্ুলদেহ রক্ষা তষ না) 
বৃদ্ধ দর্শন বলেন, “মৃত্তিকা আহার ও 'শনাহারেও স্থুলদেহ 
রক্ষা হয়)” তুমি বল, “স্থল দ্েত শন্যে থাকিতে পারে 
ন).১ প্রাচীন দর্শন বলেন, “স্কলদেহ শঙ্গে যথেচ্ছ বিচ- 
৭ করিতে পারে ;” বৃদ্ধধর্শন তোমার অপেক্ষা অনেক বিবজে 
দূর-তত্ুদর্শী, তুমি আর তাহাকে আনন্ঞা করিও নাঁ। 
গিনি ইহলোকে শুখেচ্ছ! করেন, তিনি বাক বিজ্ঞান মানিয়া 
চলুন, 'এবং দিনি পরুলোকে হ্খ (আজাব উন্নতি ) চাহেন, 
তিনি প্রাচীন দর্শন মানিয়া চলুন । 

৬ প্রঃ 1 ত্রিগুণের ক্রিয়া কি? 

উঠ । সত্ব--প্রকাশশীল অর্থাৎ যে গুণ আত্মাকে প্রকাশ 
করে। জঅন্গুণে -বৈরাগ্য, বিবেক) দয়া, ক্ষমা, এবং এদা- 
ধর্যাদি ভাব উপস্থিত হয়। | 

রজঃ । ক্রিয়াশীল অর্থাৎ থে গুণ হইতে করছে প্রবৃত্তি 


২৪ তত্ব-বিচাঁর । 


হয় । রজঃগুণের ক্রিয়াই কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বিষয়ানুরাগ ৷ 

তম ।--স্থিতীশীল অর্থাৎ যেগুণ হইতে মোহ হয়| তমণ্ডণের 
বকারই নিদ্রা, আলন্ত, তন্দা, ত্রাস্তি এবং মোহ। 

৭ প্রঃ। জাতিকি? 

উঃ। স্ব, রজঃ ও তম গুণের কম্ম্ব হইতে জাতি উৎপন্ন 
হর়। মহাভারত শান্তপর্ষে ১৮৮ অব্যার দেখ। 

৮ প্রচ) বেদ কিনিত্য? 

উঃ। ঈশ্বরের স্ত্রতি ও গুণকীর্তন স্বাভাবিক, বুদ্ধির 
পরিণাম (ফল) নহে, নিত্য শ্বন্ভাবজাত; অতএব বেদ 
নিত্য। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে, যে ঈশ্বরোদেশে 
বেদে নানা ভাব কেন? ঈশ্বর চিস্তা করিতে শিচ্জা মাহু- 
ষের মনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয়, সেই সমস্তের পরি- 
চু দিতেছে 

ইতি সাস্ত্রসমনয় । 


সৃঞিভত্। 


«“ইদং নাস্তি কিঞ্চনই 1” 


১ শ্রঃ।. এই বি কি কেহ কৃষ্টি করিয়াছেন ? 

উঠ। ইহা অবশ্যই স্থজিত। 

২ প্রঃ। কে ত্ষ্টি করিয়াছেন? 

*উঠ। পরম ব্রহ্ম । 

৩ প্রঃ! কুস্তকারের ঘট নিন্মাণের মত কি তিনি বিশ্ব 
হট্টি করিয়াছেন ? 

উ£। না, কুর্তকারের মত পরম ত্রক্ষ স্থষ্টি কার্যে লিপ্ত 


নহেন। 
৭« প্রঃ। ন্যায় দর্শন,-যোলট দ্রব্য ও তিনটি কারণ 


হইত্ত জগত_-ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য নহে ? 

উঃ! নারানুমোদিত দ্রব্য সকলও স্ষ্ট; এক অনাদি 
কারণ হইতে এই স্থষ্টি; ন্যায় দর্শন কর্তী তাহ ত্রিবিধ 
€নিমিস্ত' সমবায়ী এবং অসমবারী ) নিনয় কিয়াছেন । 

৫ প্রঃ! সাংখ্য দর্শন, পঞ্চবিংশতি তত্ব এবং প্রকৃতি 
হইতে সৃষ্টি, তাহ! সত্য নহে ? 

উঃ। প্রকৃতি অবশ্যই স্থির কারণ, সাংখ্যান্থমোদিত 
পঞ্চাবংশতি তত্ও সৃষ্ট । 


শশী শ্িটিটি 
৯০০ সি পপাপাচাপাত ৮ ০ শপাশাশদালপাীপীশি পেশি 


২৬ তত্ব-বিচার | 


৬ প্রঃ়। তবে কি নিয়মে স্গি হইয়াছে ? 

উঃ। * পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি মোয়া)র বিকাশ, প্ররুত্তি 
হইতে মহতত্ব (বুদ্ধি)র বিকাশ, মহতত্ব হইতে অহঙ্কাবের 
দিকাশ, অতন্কার ইতে মন, চক্ষুরা্দ দশ ইজি, এবং পঞ্চ 
ন্মাত্র (সক্ষম পঞ্চ মহাত়ত ) উৎপন্ন হয়, সুষ্ যহ্কাভূত হইতে 
কপ, রস) গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব পেঞ্চ স্থল মহাভূত) সমৃৎ্পর 
হয়) এই স্থুল মভাড়ত তইতে এই শ্য.ল দেহের সমষ্টি হয়। 

৭ প্রঃ। পরম প্রঙ্গের পশধ্য প্রকাশ জন্ত কি প্রকৃতির 
বিকাশ ? 

উ?। ভত্য তাহার প্রভর মভিমা ত্রেশর্ধা) বিশেষ জালে, 
প্রভৃকে নিজ গৌরব প্রকাশ জন্ত কোন বিশেষ যত্ব করিতে 
ভগ্ন না, আব তাহাই যদি ভয়, ব্রল্গে কি প্রকারে ইহা 
স্ব ?--তাঁভী ভাল তীহাতে অহঙ্কার আইসে, অহঙ্কার 
হইলেই ব্যভিচার দোৌম আসিল ' 

৮ প্রঃ পরম বঙ্গের আনন্দ বর্ধনের জন্যই কি প্রকৃতির 
"বকাশ 5 

উঃ তিনি পূর্ণ, তাহাতে কি আনন্দের অভাব আছে । 

৯ প্রহ। তবে কি প্রকৃতি তাহার ইচ্ছা? 

উ:। পরম ব্রঙ্গের আবার ইচ্ছা কি?--যেমন ইতিপূর্বে 
একজন কবির ক্ষমতা ছিল না যে, কাব্য লেখেন, প্রন্দপ 
ক্ষষতা পাইবা মাত্রেই কাবা লিখিতে ইচ্ছা! হুইপ, এবং ফেই 








শিপ 





* বু তত্ব ৩ প্রঃ উঃ দেখ। 


সৃষ্টি তত্ব । ২৭ 


ইচ্ছাই কাব্য প্রসব করিল) সৈইরপ: স্থষ্টির পূর্বে ব্রচ্গের 
শক্তি ছিল না যে, বিশ্ব স্থষ্টি করেন, সেই স্থগ্টি শক্তি প্রেক্কতি) 
প্রাপ্ত হইঘা মাত্রেই' ত্যষ্টি আরম্ভ করিলেন, তাহা হইলে 
তাহার ত্টি শক্তি প্রকৃতি) অন্ত হইতে আমিতেছে, এবং 
একটি আদিও আছে.; অতএব প্রক্কতি পরম বর্গের ইচ্ছ! 
নহে। যদি বল, প্র ইচ্ছা তাহাতেই ছিল, যেমন পিতার 
অন্সে বাধ্য থাকে, তিনি সৃষ্টির পুর্বে কাধে পরিণত করবেন 
নাই ; তাহা হইলে তাহাতে সংকল্প বিকল্প আমিতেছে, ব্রদ্দের 
ংকল্প বিকল্প সম্ভব নহে। 
"” ১৯ প্র। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়) যে ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া 
শক্তি, এবং জ্ঞান শক্তি প্রকৃতির গুণ, ব্রহ্ষে তাহা নাই 
তবে প্রকৃতি কি ব্রহ্দের বিকার ? 

উ£। ব্রন্ষের কোন বিকার হইতে পারে না, নিরাকার 
ক কখন সাকার হইতে পারে % জ্ঞান কি কখন অজ্ঞান 
হইতে পারে ?- প্রক্ততি তাহার বিকার নহে । 
| ১১ প্রঃ । তবে প্রকাত কি? 

উঃ।, পরমাত্মী সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে প্রকৃতির 
“বকাশ, অর্থাৎ যেরূপ মহাকাশ সন্তা হইতেই ক্ষিতি, জল, 
বাসু এবং তেজঃ ভূত সকল সম্পন্ন হয়, অথচ আকাশ 
ভূভের স্বভাব অভাব হয় না; দেইরূপ ত্রন্ম অন্তা (বিদ্য- 
মানতা) হইতে প্রকৃতি সমুৎ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ 
এক বা প্রমাণ সমষ্টির রূপ ও গুণ পৃথক হইলেও তাহার! 


২৮ ততৃ-বিচাঁর । 


স্বরূপতঃ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এ পরমাণু সকল 
হইতে আকাশ বাহির করিয়া লইলে, পরমাণু সন্ধলের আর 
বিদ্যমানতা থাকে না; আঁকাঁশে পরমাণু সকল সম্পন্ন হইলেও 
আকাশের ধর্ের অভাব (বিকার) হয় না, সেইরূপ ত্রক্গসত্তা 
হইতে প্রকৃতি সম্গুতপন্ন হইলেও ব্রহ্মের অভাব (বিকার) হয় না । 
নিত্যসত্তা (বিদ্যমাঁনতা) হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলেও প্ররুত্তি 
নিত্য সত্বার স্তায় সতবস্ত নহে, অর্থাৎ যেরূপ মহাকাশভ় ত 
হইতে ক্ষিতি, জল, বাধু এবং তেজঃ মহাতৃতের বিকাশ হইলে 
তাহার! আকাশ ভূতের ধন্ম প্রাপ্ত হয় না, দেইরূপ পরমাত্া 
হইতে প্রকৃতি বিকাশ হইলেও পরমাত্বার ধর্ম প্রাপ্ত হয় না। 
অপিচ কাধ্যে কারণ অছে। কিন্ত কারণে কার্ধয নাই, যেমন 
ক শিক্ষক, কক অুস্তকষধন্ ডি কই, ওভজসই, ওকি 
(বিশ্বে) তে ব্রহ্ম আছেন, কিন্ত ব্রন্গে প্রকৃতি (মায়া) নাই । 

১২ প্র। তাহা হইলে প্রকৃতি কি অনিত্য ? 

উ। * যাহা নিত্য বস্ত, তাহার কি কথন অভাব হয় 
এই বিশ্ব একদিন ছিল না, এখন আছে,আবার একদিন থাকিবে 
না; অতএব কার্ধ্য অনিত্য ও অভাব হইলে, কারণও অবশ্ঠা 


৮০৮০৮ প্পার্ 


সপ পিচ শীতাতপ শিীপিশি 





সপপপিপশা শী শিশপিজালপালাাশপি পাশাপাওিপাশতিশশ 


* অব্যক্তীদীনি ব্যক্ত মধ্যান ভারত। 

অব্যক্তনিধনান্যে বেত্যাহ কৃষ্তোর্জুনৎ প্রতি ৪? 
“সামানি বিশ্বানি ন সাস্ত লোকে ষদাবিরাসীদনিত্যস্য সর্ধম্‌। 
ন?মানি সর্ধানি যমাবিশস্তি তং বৈ বিষুং পরম্মুদাহরস্তি 1” 


স্ষ্টিতত্ব । ২৯ 


জনিত্য এবং অভাব হইবে । অপর একটি হেতু এই যে, দুইটি 
স্বর নিত্য বিদ্যমানতা। থাকিলে, দুইটিই সাস্ত পদার্থ হয়; 
পরমাত্বা "ও প্রকৃতির নিত্য বিদামানতা থাকিলে, পরমাস্ব। 
অনন্ত হইতে পারেন না। 

১৩ প্র। ভাল, বন ত্রঙ্গনহা। হুইতে প্রকৃতির বিকাশ হয়, 
তথন ব্রহ্ম কিসান্ত হন? 

উ॥ যেরূপ এক বা পরমাণু সমষ্টির পপক পুথক বিদ্ামানতা 
থাকিলেও, এক আকাশ ভিন্ন তাহাদের আব স্বতন্ত বিদ্যমানতা 
নাই, চারিটি স্কুল মৃহাভুতই এক স্থল আকাশ ভতে বিদ্যমান 
আছে, আকাশের কোন বিকার বা ভাব হয় নাই; সেইরূপ 
প্রকাতির স্বতন্ত্র সম্ত/। থাকিলেও, প্রকৃতি এক পরম ব্রঙ্গে 
বিদ্যমান আছে, পরম ব্রদ্ধের বিকার বা অভাব হয় নাই। 
অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বাযু এবং তেজ; থাকিলেও আকাশ সাস্ত 
পদার্থ হয় না, যে আকাশ সেই আকাশই থাকে; তেমনই 
প্রকৃতি ব্দ্যিৰান থাকিলেও, ত্রহ্গ সাস্ত হন না, অনন্তই ধাকেন । 
এবং ক্ষতি, জল, বাস ও তেজের রূপ গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হই- 
লেও, আকাশের রূপ গুণ অভাব হয় না; ত্রিগুণাস্্ীক! প্ররুত্ি 
থাঁকলেও ব্রন্ষের নিগুপত্ব অভাব হয় না। 

১৪ প্র। আকাশকি? 

উঃ? এই জগতের ব্যাপকতাই আকাশ । স্বরূপতঃ 
আকাশ- অবকাশ, অবকাশ অভাব অসদ্বস্ত)১-অতএব ইহ! 
আর প্রমাণ করিতে হইবে না' যে, জগৎও অসদ্স্ত । 


৩০ তত্ব-বিচার । 


১৫ প্রঃ। কাল কি? 
উঃ। এই জগতের অবস্থিতিই কাল। কিন্তু গজৎ অসৎ 
(খভাব) বস্ত, অতএব কালও অসৎ জানিবে। 


ইতি স্ষ্টি তত্ব । ,. 


পদাথ তত্ব 


« সর্ববং খহ্বিদং ব্রহ্ম | 


১ প্র১। পদার্থ কাহাকে বলে? 

উঃ পদ্দার্থের সাধারণ অর্থ ইব্দ্িযগোচর বজ্ত, কিন্ত যাহা 
গুনের আধার তাহাই পদার্থ । 

২ প্রঃ। পদার্থ কয় প্রকার ? 

উঃ। গ্ণচ প্রকার, স্ুল, (পঞ্চ মহাভ়ত ৯ ক্ষন, (মনঃ 
বুদ্ধি অহঙ্কার চিত ) ভাব, €( অন্তঃকরণবৃত্ত ) শক্তি, প্রকৃতি) 
এবং নিরাকার (পরমব্র্গ )। 

৩ প্র€। এ পদার্থ পাচটির ধন্ম কি? 

উঠ। * সুল, সক্ষম, ভাব, এবং শক্তির ধম্ম জড় অতএৰ 
অচেম্তন ; এবং নিরাকার ধর্খ্ব চৈতন্য | 


এপি শশী এশা শশা শীশিটিিটিটিশ্ টিটি টি ১৮১ লি শশা শনি তি শি শিট লি শি শি তিশা 


* স্নুল) সক্ষম, ভাব এবং শাক্তর ধন্ম (স্থির্ুণ )“ অভাব ” 
(« অসভ্তা ৮) * জড়তা ৮ («অজ্ঞান 7) এব “ দুঃখ ৮1 
খপৃ্প ও শশশৃঙ্সাদির ন্যায় জগত * অভাব ৮ (% অসন্তা ৮ )-- 
অর্থাৎ যেরূপ খপুষ্প ও শশশৃঙ্গ আলক শব্দ মাত্র, প্রকৃত বস্ত 
* অভাব)” সেইরূপ প্রকৃতি (মায়) ও তাহার কার্য (জগৎ 
ও জীব ) অলিক (অভাব) পদার্থ । 


৩২ তত্ত-বিচার । 


& প্রঃ? জড় হইতে কি সুক্ষ পদার্থ উত্পন্ন হয়? 

উঃ । স্ক্ষম পরমাণু হইতে স্কুল, এবং স্কুল হইতে সক্ষম পদাথ 
উৎপন্ন হয়। স্ট্টি ৬ প্রঃ উঃ দেখ? 

৫ প্রঃ। ভাল, সক্ষম পরমাণু কি নিরাকার ? 

উঃ। পরমাণু মাত্রেই সাকার,তবে স্থৃলের (962762200 
91 &০০) ন্যায় সাকার নহে ; অর্থাৎ দর্শনেক্রিযের অগোচর 
€(7051881১19 )--যাহার আস্তত আছে, তাহারই আকার আছে 
সেই সকল আকার ভিন্ন ভিন্ন বাঁলয়া স্বতন্ত্র তন্ম হাঁল্দুরের 
গোচর পেঞ্চ কন্ধেক্িয় এবং মন? সন্বাপেক্ষা! কক্ষ পদাথ৭ এবং 
নিরাকার জ্ঞাত হইবার ইন্দ্রিক) জানিবে। নিরাকার” বলিলে 
কুঁঝতে হইবে যে, পঞ্চ কম্োক্ররের অগোচর ও অভ্ঞাত, অনও 


সপ, 5 -৮০০০১১০ 


মুভকাদ ভূতমাতের যে অজ্ঞান, তাহাই জড়তা; এবং 
পঞ্চ ভুতের বিকারজ বে স্কুল দেহ ও লিঙ্গ শরীর (অন্থঃকরণ ) 
তাহাতেহ জগতের « দুঃখ ” ধন্ম প্রকাশ পানন। এই আন্তঃকরণ 
জাবধ, যথা১৩ম হুকজ্ঞ (মুড) রজঃযুক্ত (ঘোর ॥ এবং সত্বধুক্ত 
(শান্ত )--মুড ও ঘোর অন্তঃকরণ বৃর্ভিই সমল জল ও মালন 
দপণের মত, ইহাতেই জীবের নান। প্রকার ছঃখ .চিজিত হয়, 
শান্ত অন্তঃকরণবৃ[ত্ত নিম্ন জল ও সচ্ছদর্পণের মত, ইভাতেই 
£ তথ »১ (এখানে সুখ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, “ আস্ম-জ্ঞান? 
রূপ স্ুখানুভব, ছুঃখের অভাব সুখ, বিষয়ানন্দ নহে । ফল, যেকপ 
জীবচৈতন্ত ব্রহ্মচৈতন্তের “ আভাস-চৈতন্য,? সেইব্প বিষয়ানন্দ 
ও ব্রহ্মানন্দের « অভাসানন্দ * ) প্রকাশিত হয়। 


পদার্থ তত্ব । ৩ 


তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না; সকল শৃক্ষ "পরমাণু হইতে স্ক্ম, 
ভাব, এব শক্তি পদার্থ হইতেও সুক্ষ । যোগী বাহা ও 
অস্তঃকরণ রছিত হইলৈ, বুদ্ধি দ্বারা নিবাকারের আভাস মাত্র 
জ্ঞাত হন; কিন্তু যে যোগী অপরক্ষ করান লাভ করিকাছেন তিনি 
“নিরাকার” সমাক' রূপ জ্ঞাত হইয়াছেন। চিন্ময় পুরুষ 
প্রকত «“ নিব্বাকার ” জানিবে। 

৬ প্রঃ) জড় জগতের অপন্থা কি? 

উঠ। ক জড়, কি শক্ষ্, পদার্থ মাত্রেরই অধম্ম আছে; 
অর্থাৎ পদার্থের যে সকল অস্থির গুণ তাহ অপর্্ন,-রূপ, রস, 
গন্দ, ষ্পর্শ, শব্দ, পরিমাণ, পৃথকতৃ, সংখ্যা, বিশোগ্ন, দ্রবত্ব, 
ইত্যাদি সকলই অস্থির গুণ, প্রলয় কালে খাঁকে নাঁ। অতএৰ 
স্কল, স্ুপ্ক্স, ভাব এবং শক্তি এই চাঁর প্রকার পদার্থ ই অধন্ 
( অস্থির ) কেবল জড় (অচেতন ) ধন্ম স্থির )-_ পদাখ অভাব 
হইলে, জড় ( অচেতন ) পদার্থের * উপাদান কারণে লয় ভইস্ 
থাকে। 

প্রঃ। শক্তির ধঙ্শীধন্ম কিঃ 

উঠ শক্তির ধন্ম (স্থির গুণ) শক্ত, যেন্ূপকি স্থল, কি 
সস্ষ, পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আকাশ, সেইরূপ সকল শক্তির 
শক্তি অদ্যাশক্তি (প্রকৃতি) জানিবে। যেক্ধপ ভূৃত্তচতুষ্টয় অভাব 
হইলে কেবল এক উপাদান মহাকাশ থাকে, সেইরূপ পদার্থের 
সহিত পদার্থগত শক্তি অভাব.হইলে, এক মঙশক্তি (প্রকৃতি ) 


পাপ পীসপিশাপাপ্পাপী পািিপিশশাাাশীপিপ্প পাশা ০৮৮০৭০৮১ 
্াাপাাসপপাপাপাাীশিশদ 


৩৪ তত্ব-বিচার । 


থাকে । যেরূপ থ্ডিকূত কাল (পল, দণ্ড, দিবারাত্র, সপ্তাহ, 
মাস, বৎসর ইত্যাদি) অভাব হইলে, এক অথণ্ড কান 
থাকে; মেহরূপ বিশ্ব অতাব হইলে, এক প্রকাত দেয়া) থাক ও 
এবং মহাপ্রলয়ে প্রকঁত অভাব (লয়) হইলে, এক 
পরম ব্রঙ্গ থাকেন। 


ইতি পদ্দাথ তত্ব । 


জীনতত্ত ূ 


«“ অয়মাত্সা ব্রহ্ম |? 


১ প্রচ জীব কত্ব প্রকার ? 

উঃ! উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অগুজ, এব জরাযুজ এই চারি 
প্রকার জীব ১ এই চার শ্রেণীর ভিতর অঙ্ংখা যোনী আছে। 

২ প্রঃ। সকল জীবকি এক নিয়মে জাত? 

উঃ। উত্ভিচ্জ শ্রেণী পথিবী ভেদ করিয়া! জন্মগ্রহণ করে, 
লেদক্ত স্কেদ (আবর্জনা) হইতে, অগ্ডজ অণ্ড হইতে, এবং 
জারুয়ুজ শ্রেণী পিতা মাতা হইতে একবারে মাংস-পিগু 
স্থল দে) প্রাপ্ু হইয়া! জন্মগ্রহণ করে। 

৩ প্রঃ! চাবু শ্রেণী ভ্রীবেরই কি পঞ্চ কোষ সমান ? 

উঠঃ। সকল জীবেরই অন্নমময় এবং শ্রাণময় কোষ ( জীবনী 
শক্তি) এক, কিন্ত মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় 
কোষ সমান নহে ; উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ জীবের মনোময় বিজ্ঞান - 
মন্ব এবং আনন্দময় কোষ অভাব; অগুদ্গ জীবের মনোময় 
কোষ আছে, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ নাই: এবং 
জরাযুজ জীবের মধ্যে যাহার! চতুষ্পদ তাহাদেরও বিজ্ঞানমক়্ 
এবং আনন্দময় কোষ অন্ডাব,*তবে অগজ জীবাপেক্ষা তাহা- 
দের মূনোময কোষ প্রবল জাঁনিবে, কেবল অরাযুজ* জীব মধ্যে 


৩৬ তত্ব-বিচার । 


মন্নষ্যেতই পঞ্চ কোষ আছে, কিন্ত সকল মনুষ্য শরীরে ধ 
কোষ পঞ্চ সমান বলবৎ নহে ; সত্ব, রজঃ, তম ; গুণের ইতর- 
বিশেষ হইতে ঁ কোষ সকলের ইতরবিশেষ হয় । 

৪ প্রঃ? সকল জীবেরই কি “আত্মা” এক ? 

উ£। যেকপ ঘটের অবরব বিভিন্ন হইলেও ঘটাকাঁশ একই, 
কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জীব (স্থল ও স্যপ্স্স দেহ) বিভিন্ন 
হইলেও “আম্মা” ভিন্ন নহে, একই জানিবে ) 

৫ প্রঃ) জীব (স্ুল ও স্মম্মা শরীর) কি নিয়মে উতপন্ 
হয! 
উ£। পঞ্চ মহাভুতে (জড় জগতে )র বিকার জীব দেহ 
পদার্থ মাত্রেই পদার্থের বিকর,-পঞ্চ মহাভূতের গ্রাথম বিকার 
: উত্ভিদ্‌ জ্জীব, দ্বিতীয় বিকার হেদেজ জীব, তৃতীয় বিকার অণ্জ 

জীব, এবং চতুর্থ বিকার জরায়জ জীব; অর্থাৎ জড় জগৎ ত৭ 
লতা গুস্মাদি ও বুক্ষ ব্ূপে পরিণত হয়, তৃণ লত 1 গুলাঁদি ও বৃক্ষ 
স্বেদজ ভ্রীব জপ পরিপত হয়, স্বেদেজ জীব অগও্জ জীবে পত্রি- 
ণত হত, এবং অগুজ জীব জরামুজ জীবে পরিণত হয়। এইরূপ 
কুপাস্তরকে আধ্য পণ্তিতগণ “যোনী-্রমণ” (5ড০86195 ) 
কহিয়াছেন। 

৬ প্রঃ। ভাল, জড় জগৎ হুইতে জীব উৎপন্ন হয়, 
ইহা কি সম্ভব ? 

উ£। যে শক্তি প্রভাবে জড় জগৎ সমূৎপন্ন হইয়াছে, ষে 
শক্তি প্রভাবে গ্রহ নক্ষত্রগণ নভোমগুলে নিরন্তর ভ্রমণ ক্সিতেছে 


জীবতত্ব | ৩ৰ 


যে শক্কি প্রভাবে সাগর অগাধ জলরাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, ষে 
শক্তি প্রভাব সূর্য্য তেজমন্্ হইবাছে ; সেই শক্তি প্রভাবে 
জড় পদার্থ হইতে জীব সৃষ্টি হওয়া কি সত্তব নহে ?--জড় 
জগতই জীব দেহে পরিণত হস্ব । 

৭ প্রঃ। ভাল, জড়জগত্ ( পঞ্চভূত) জীবে পরিণত হইলে, 
কি তাহার জড় ধন্মের অভাব হয়? 

উঃ। পদার্থ সকলের বত রূপাস্থর হয়, গুণেরও তত 
পরিবর্তন হম; বেমন ক্ষিতি ও জলাদির রূপান্তর একটি 
গ্লোলাপ বৃক্ষ, বৃক্ষের রূপান্তর পত্র, পত্রের রূপান্তর পুষ্প 
পুষ্পের বপান্তর রেণু, এবং রেণু স্ুগন্ধে পরিণত হব 
চিন্তা করিয়া! দেখ, বে ক্ষিতি ও জলাদি কত সুক্ষ গন্ধে 
পরিণত হয; ঘে বৃক্ষ ও পুষ্প হইতে এ সুগন্ধ উৎপন্ন 
হয়, তাহা একদিনেই নাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ত 
এ সুগন্ধ কৌশল দ্বারা পুষ্প হইতে মন্থন করিয়! লইলে, 
দীর্ঘকাল থাঁকে ; অতএব * পৃষ্প-গন্ধ ৮ বে নিষ্বমে উত্পন্ 
হয়, জীব ও মেই নিয়মের অধীন। জীব দুই ভাগে বিভক্ত, 
স্থলজীব ও সুক্কমাজীব, যথা, পঞ্চ কর্মেক্দিয়, পঞ্চ প্রাণ, এবং 
পঞ্চ বায়ু স্থুলজীব স্থেল-দেহ) মনংবুদ্ধি অহপ্কার চিত্ত ক্ষ: 
জীব কক্ষ দেহ); মথিত পুষ্প গন্ধের (আতর) স্তায় সুক্ষ 
জীব স্থুল জীব হইতে মথিত হুযন। আধুনিক আত্ম-ত্ 
বিদৃগণও নির্ণয় করিয়াছেন, ত্য, স্কুল জীব হইতে সুক্ষ জীব 
উত্পন্ন হয়; কিন্তু এ সুক্ষ জীবকে তাহারা নিত্য আত্মা (৫১০ 
৪ 
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কহিয়াছেন। স্বরূপতঃ স্থল-শরীরই পেঞ্চ কর্দেজ্িয়, পঞ্চ প্রাণ, 
এবং পঞ্চ বারু) স্থুলজীব; এবং সুক্ষ শরীরই (মনংবুদ্ধি অহ- 
হ্কার চিত্ত) শ্ুক্স জীব; এ কক্া-শরীর স্থল দেহ অপেক্ষাস্থাজী 
বটে, কিন্তু আত্মা নহে; স্থুল শরীর নাশ প্রাপ্ত হইলে, সুক্ষ 
শরীর থাকে, এবং কর্্মান্ছপারে আত্মার অনুগামী হইয়া ফল 
ভোগ করে। সন্দেহ হইতে পারে যে, বে আমূুনিক আত্ম, 
তত্ববিদগণ কেন ক্ষ দেহকে নিতা এবং আত্মা বলিয়াছেন ৭" 
ইনার তাতপধ্্য এই যে, সক্ষম শরীরের সহিত আত্মার ষোগ, 
এবং শ্ক্ম শরীর যোগে স্থল দেহের “আত্ম-জ্বান”, অতএব 
হশ্ষা শরীরকেই “ আত্মা ”% বলিয়াছেন । দ্বিতীয়ত আধুনিক 
আত্ম-তত্ববিদ্গণ স্থল জীব হইতেই আত্মা ন্বতগ্্ দেখিতে 
পান না, অতএব কেমন করি্বা সক্ষম জীব হইতে আত্ম! 
স্বকগ্ক দেখিবেন 1--যে সকল কর্ম দ্বারা স্ুল জীব হইতে কৃক্ষ 
জীব প্রথক, এবং হুক্ষম-জীব হইতে আত্ম! পৃথক দেখ! যায়, 
আধুন্ক আত্ম-তত্ববিদ্গণ তাহ! (যোগ) অভ্যাস করিলে কখন 
ওবূপ কহিতেন না। এক্ষণে জান যে, পঞ্চ মহ] ভূত স্থুল ও 
হুক্মজীবে পরিণত হইলেও তাহার জড় ধর্ম থাকে, কারণ পদার্থ 
মাত্রের স্থির গুধই ধর্ম; স্মার একটি কারণ এই যে, 
ঘেরূপ অন্প জল পুর্ণ কোন পাত্র “আকাশাবভান” যোগে .গভীর 
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অতল জঙরাশি পূর্ণ দেখা বায়, সেইরূপ স্থল সুক্ষ জীব 
“ চিদ্ববভাল;” যোগে আত্ম-জ্ঞান যুক্ত হয়॥ এবং জড় ধর্মের 
অভাব দেখা যায়। কিন্ত স্বরূপতঃ ধে অল্প জল-পৃর্ণ পাত্র 
তাহাই আছে, এবং যে গভীর অতল আকাশাবভাস তাহাই 
আছে, কেহ কাহান্ও গুণ প্রাপ্ত 

হয় নাই; কেবল জলের সচ্ছতা। (অবভাঁদ ব1 সাদশ্য প্রকাশ 
উপযোগী অবয়ব) ও ভ্রমবশত অল্প জলাধার গভীর অতল 
জলাধারের ন্যায় দেখ বায়ু; সেইরূপ স্তুল ও সুক্ষ জীবের 
যে জড় ধণ্্ম তাহাই আছে, এবং আত্মার যে ধর্ম তাহাই আছে, 
কেহ কাহারও ধর্ম প্রাপ্ত হয় নাই; কেবল হুক জীবের 
সচ্ছতা (স্থুলজীবে মস্তিষ্ক হইতে কঠাবধি ছাদশান্থলী এ 
সচ্ছত) এবং আবিদ্যা প্রভাবে জড় ধন্মযুক্ত জীব্‌ (স্তুল € 
স্থক্ দেহ) আত্মার ধর্ম ( চৈতন)) যুক্ত হয় জানিবে। 

৮ প্রঃ ॥ উদ্ভিজ্ঞ। স্বেদজ, অগুজ, এবং জরাধুজ এই 
চার প্রকার জীবেই কি “চিদবভাঁস” প্রকাশ উপযোগী অব 
রব আছে? 

উঠ। "চিদবভাস” উপযোগী অবয়ব অভাব হইলে, 
ভবের “আমিত্ব'” (অহংজ্ঞান) অভাব হয়, কিন্ত জীব 
মাত্রেরই “আমি জ্ঞান” আছে, অতএব “চিৎ সাদৃশ্য ( চিদব- 
ভাস) প্রকাশ উপযোগী সচ্ছত (অবরব ) আছে । কিন্ত 
তৃমি ইহা! নিশ্চয় জানিবে, ফের সেই অবদুব সকল জীবের 
সমান নহে, অবশ্য ইতর বিশেষ আছে; অর্থাত উদ্ভিজ্জ 
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অপেক্ষা স্বেদজের অবয়ৰ শ্রেষ্ঠ, স্বেদজে অপেক্ষা অওজের 
অবয়ব শ্রেষ্ট, এবং অগণ্ডজ অপেক্ষা জরায়ুজ জীবের অবয়ব 
শ্রেষ্ট, এবং জরাযুজ জীবের মধ্যেও "অনেক ইতর বিশেষ 
আছে, এমন কি প্রত্যেক জরাযুজ জীব ভেদে এ অবয়ব 
ভেদ আছে। পুর্বে বলিয়াছি, যে জীব'.ছুই ভাগে ব্ভিক্ত, 
স্থলজীব (স্থলশরীর ) ও সৃন্ম জীব (স্ুস্ম শরীর )--এ স্থল 
জীবই স্ুলাবয়ব, স্থুলাবয়বই স্থল-করণ (বাহা-তরণ ) এবং সুক্ষ 
জীবই হ্ক্মাবয়ব, ুক্সাব়বই স্ক্ষমা-করণ ভেস্তঃকরণ) জানিবে । 

৯ প্রঃ। ভাল, জড় জগতেও কি “চিদবভাঁম” প্রকাশ 
উপযোগা সচ্ছত (অবয়ব ) আছে? 

উঃ! বদি জড় জগতে না থাকিত, তাহ! হইলে জীবে 
কোথা হইতে আদিল ?1--বদি বালুক। ও ক্ষারে সচ্ছতা ন। 
থাকিত, তাহা হইলে কি কাচ সচ্ছ হইত ?--ইন্ধনে যদি অগ্নি 
না থাকিত, তা1 হইলে কি ইন্ধন অগ্নি হইত ? 

১০ প্রঃ। জীবের ধশ্ম কি? 

উঃ। পঞ্চ মহাজড় হইতে বাহার বিকাশ, 

তাহার ধর্ম অবশ্য জড় হইবে, তবে স্থুলজীব নাশ গ্রাপ্ত 
হইলেও তৃক্ষমজীব থীকিয়া ইহলোকে বা পরলোকে বারম্বর 
স্থলজীব প্রাপ্ত হইয়' স্থুখছুঃখ ভোগ করে। 

১১ প্রঃ। ৃক্ম জীব কেন বারম্বার স্থলজীবাশ্রয় করিয়া 
জন্ম মৃত্যু জরা ভোগ করে? 

উঠ । *অবিদ্যা এবং অজ্ঞান বশত স্থুলঙ্জীবের কর্ম ও 
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বাসনা সুক্ষাজীবে আরুঢ় থাকে, সেই কর্ম ও বাসনা হইতে 
বারম্বার স্থলজীবাশ্রয় করে। 

১২ প্রঃ। তুছি পূর্বেই বলিয়া, যে জড় জগৎ হইতে জীব 
স্তুল ও সুষম শরীর ) উত্পন্ন হয়, এবং জীবের ধর্ম জড়, অতএব 
অভ্যাস ঘুক্ত কর্খ ও বামনা ম্মন্রণ থাকা কিরূপে সম্ভব? 

উ£। “চিদবভাস+ ( “চিৎ-সাদৃশ্য” ) হইতে জীবের 
স্থল ও সক্ষম শরীরে) “আমিত”” (অহৎ জ্ঞান)--জীব এই 
“চিদবভাস” ধোগে সুখ দুঃখ, শোক মোহ ইত্যাদি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়; স্ুলজীব নৃত হইলে স্থক্মজীৰ ণাচদ্বভাস” যুক্ত 

“থাকে, অতএব পুব্ব জন্মের অভ্যাস বুক্ত কর্ম ও বাসন স্মরণ 
থাকে জানিবে। 

১৩ গঃ। ক্ক্সজীব (হুক শরীর ) কিনধপ স্থায়ী? 

উ;। স্কুলজীবের মত ক্ষণভন্ুর নহে, নৈমিত্তক প্রলয়ে 
নাশ (রূপান্তর) হর না। আবদ্যা এবং অজ্ঞানাবরণ 
হইতেই শ্ক্মজীবের শ্ভারাত্ব জানিবে; বখন বিদ্যা এবং 
জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) এ আবরণ ঘুক্ত করে, তখন হ্ৃক্মজীব নাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

১৪ প্রঃ। জাগ্রত স্বপ্ন এবং ্যুপ্তি অবস্থা কি বল? 

উহ *চিদবভাম” যোগে স্ুল ও হুক্ষ জীবে স্কেলজীব+ 
সুম্মজীব+1চদবভাম) বে অহংজ্ঞান (জাগিত্ব) আইসে, তাহ! 
জাগ্রতাবস্থ!; স্থলজীব হইতে ্ক্মরীবের ঘে পৃথকত্ 
তাহ। স্বপ্নীবস্থা ;-স্থনজীব--হুক্মশীব+ চিদবভাস) স্থল ও 
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ক্ষ্াদীবের যে জড়তৃ, এবং *চিদবভাস” হইতে তাহাদের 
যে পৃথকত্ব তাহাই স্থষুপ্তে অবস্থা স্থেলজীব+ শ্ুক্ম্ম জীব-_ 
চিদবভাস) জানিবে। 

১৫ প্রঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়! দেও “ চিদব্ভাম » 
( জীবের আ্ামিতব) কি? 

উঠ। * তুমি জান যে জড় জগতের রূপাত্তর স্থুললীব, 
স্থলে জীবের রূপান্তর হুক্মজীব, সেই সুক্ম জীবে চিন্ময় বিভূর 
*“ অবভাস ”» প্রকাশিত হয) মনেই “চিদবভাস” হইতে জীবের 
অহংজ্ঞান (আমিত-অতএব জীব (পঞ্চ কন্দেনিয়-পপি_- 
প্রাণ পঞ্চ বার মনন বুদ্ধি+ অহঙ্কার + চিত্ত চিদবভাস ) 
যোগে স্টিক পাত্রে রক্ত জবান মায় পরমাত্ব। “জীবাস্মা” 
হন। ,বেরূপ বালুক্ণা ও অঙ্গারের বিকাবজ দর্পণে শ্ধ্য- 
'জ্যোতি ব্যাপ্ত থাকানম্। সেই দর্পণ হইতে আভাস (সাদুশা) 
জ্যোতি প্রকাশিত হইঘ। অন্ত পার্কে জ্যোতিষমান করে; 
সেইরূপ ব্রহ্ম (চিন্যুপুক্ষষ) সর্বত্র ব্যাপ্ত খাকাঙ স্থল জীবের 
বিকারজ ক্ষ জীবে “চিরবভাস” শ্রকাশিত হ্যা) জীবের 
চৈতন্য সম্পাদন করে; সেই '“চিদবভাসই"? “জীবাতা”” (দ্বৈত 
চৎ্) ব্রহ্গই পরমাত্মা (অন্বৈত চিৎ) যাহা অদ্বৈত, তাহ! 
“আমি” (েঅহ”১) যাহা দ্বৈত, তাহা “তুমি” (দত) 
অতএব ব্রন্ধাই স্বরূপতঃ “আমি” (“অহ”) এবখ ““চিদ্ববভাস” 











শী পাত ১ শিট টিশিশ2৮2াশাশী। পাশা 


* সুশ্ক হুইতে স্থূল, স্থূল সইতে ক্-হুষটিতত ৬ প্রন্ট উঃ 
দেখ। 






জীবতত্ী। ৪৩ 


“তুমি (তত্ব )জানিবে। রক্ত জবা যোগে রঞ্জিত যে 
স্কটিক পাত্র তাহা অবপ্ত রক্তজবা নহে, “রক্তজবার আভাস” 
( 9199)97 ) মাত্র," অতএব “তুমি?” (“তং ) এবং রক্ত- 
জবা” “আমি”? («অহং)৮ )--এইকূপে সামবেদীয় 'তবমসি? 
মহাবাক্যের য্টীততপুক্রধ সমাস দ্বারা “তস্য ত্বং অসি” 
"তুমি তাহার সেবক ।” কিন্তু স্থল ও সুক্ষা জীবে ব্যাপ্ত থে 
চিন্মরপুরুষ, ও সর্বব্যাপী যে চিন্ময্নপুকষ তিনি একই », এবং 
তখন প্তত্বষমি” পদের অর্থ কন্মধার্য সমাষ দ্বারা £ 
ত্বং ভবসি” “তুমি তিনি হও 1” অর্থাৎ যেরূপ ঘটাকাশ ও 
মহ'কাশ একই, কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জডজগতে 
বাস্থলও হুশ জীবে ব্যাপ্ত থাকিম্বা ঘিনি (পরমাস্মা) 
তাহাদের স্বভাব (জড়ের জড়তু, জীবের আদিত) প্রকাশ 
কারয়াছেন, এবং যান পেরমায্আা) সন্ধত্র সমান “স্বরূপে” 
ব্যাপ্ত আছেন, “তুমি” “তিনি” হও», বা গতিনি”” “তুমি” 
হও। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে জীব আপনাকে “তুমি” 
না বলিয়া, কেন “আমি বলে?--যেজপ দপণে পতিত 
স্র্যজ্যোতি হইতে যে আভাসজ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহা 
ক্র্ধাজ্যোতি বলিয়া খ্যাত ভইয়া থাকে; স্বরূপতঃ তাহ 
“যাদৃষ্-জ্যোতি১, এবং দর্পণে ব্যাপ্ত জ্যোতি স্বরূপতঃ 
“নুর্যাজোতি” ১ কিন্তু সবূপতঃ বস্তহী এক, (“আমি”) 
এবং সাদৃশ্ঠ বন্ত ছুই €"তুমি”) সেইরূপ জীব তুমি, এবং 
চিন্সর পুকৃষ আমি। ফল, আভাস জ্যোতির অস্তিত্ব 


তি 


8৪8 তত্ব-বিচার । 


শবরধ্যঙজ্যোতি 'হইত্বে বলিয়াই আভন্ভাস জ্যোতি আপনাকে 
হর্য্যজ্যাতি বলিয়! জানে; সেইরূপ জীবে আমিত পরমাত্ম। 
হইতে বলিয়াই জীব আপনাকে আমি” এবং “জীবাস্বা% 
বলিক্লা জানে । শক্ষরাচার্য এই ভ্রম অপনোদন করিয়াছিলেন, 
তাহার অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্তই যে, জীব “তুমি” পরমাত্া 
“আমি” জীব “চিদবভাস” এবং পরমায্মা « স্বরূপ-চিৎ ৮1 
সন্দেহ হইতে পারে, যে পরমাত্বা সর্ধব্যাপী হইয়! কেনই ব| 
জড়-জগতের বিকারজ জীব শরীরে প্রকাশিত থাকেন? যেরূপ 
হুর্ধ্য-জ্যোতি সর্বত্র সমান প্রকাশিত থাকিলেও দর্পণেই আাদৃশ্ঠ- 
জ্যোতি প্রকাশ পায়; সেইরপ পরমাত্বা সর্বব্যাপী হইলেও 
জীবেই চিদবভাব প্রকাশ পায়; অর্থাৎ যেরূপ দর্পণের জ্যোতি 
বিকিরণ অবয়বই জাদৃশ্ট জ্যোতির বিশেষ কারণ, সেইরূপ সুক্ষ 
জীবই মেনঃ বুদ্ধি অহচ্ষার চিত্ত) চিন্মর পুরুষের *চিৎ সাঁদৃষ্ঠ” 
(চিদবভাঁস) প্রকাশের বিশেব কারণ জানিবে। চিন্ময় পুরুষ 
সর্ধত্র সমান প্রকাশিত আছেন; জড়প্রগৎ ও জীব সকলের 
দর্গণের মত উপযুক্ত বিকিরণ অবয়ব অভাবই আমিত্ব প্রতেদের 
কারপ ; জীব বিশেষে “চিদবভাস” (জীবাত্মা) প্রভেদ আছে । 
পূর্ব্বে বলা হইরাছে বে, মানবদেহে ত্রদ্গ-রন্ধ, হইতে কগ্ঠাবধি 
দ্বাদশানুলি হুক্ম'জীব প্রশূক্ম জীবে অন্ুন্গ প্রমীণ জীবাস্মা 
(চিদবভাস ) প্রকাশিত হয় ) এ অস্গুষ্ঠ প্রমাণ জীবাস্মা প্রজ্জলিত 
দবীপশিখার অণু সকল বেন্ধপ দ্বীপে থাকিয়াই গৃহ উজ্জ্বপ 
করে, সেইরূপ হুক্ষাদেহে (দ্বাদশাঙ্লি অবকাশে) থাকিয়া 


জীবতত্ত্বী। ৪৫ 


স্থল জীবকে (স্থল শরীর) ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। 
কিন্ত যেরপ-্দর্পপের অবয়ব প্রভেদ বশত আভাস জ্যোতিরও 
প্রভেদ হয়, সেইরূপ" মানব মাত্রেরই ক্ষমা জীবের প্রভেন 
বশত জীবাত্বার প্রভে্দ । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, 
যে, জীবে জীবাস্বী €চিদবভাস) প্রকাশ উপযোগী অবয়ব 
(সক্ষম শরীর) কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?+-যে প্রকৃতি সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়ের কারণ, সেই প্রকৃতিই জীবের শ্রক্ষা শরীরের 
কারণ জানিবে। 

১৬ প্রঃ। হুক্ম জীব কি? 

উঃ। যেবধপ ফলের রস, তিলের তৈল, দুপ্ধের দ্ৃত, সেইরূপ 
হুক্ষ জীব স্থূল জীবের সারভাগ অর্থাৎ সুক্ষ পরমাণু সমষ্টী ) এই 
সুঙ্্ষ জীবন্বেই আিব্হিক বা রদ শবীব কহে সুক্ষ 
শরীর কর্ম ও বাসন!1 পাসাবদ্ধ হইয়া (€109 11) 107০9 19 10 
(1৬ ৪৮০%]৪ 9০৫ (লিঙ্গ শরীর ) 010) 15569 ৪0০ 0৩ 
08014 ৮০৫ কুল শরীর) 05৩, 16 5 90007009890. 06 ৪01১019 
7021110193১ 70701109068, 0 9)108 00100201660 (20-1080 
( তন্মত্র ) (08580910 00-৪7) 78:০০1)৮0]1৪ 69 08593 ০ 
৪ ৪01)61011 07067১ 0: দা1)0 219 110 019০ 810172008] ৪৮৯০.৮ ) 
বার বার স্থুল জীব ধারণ করিয়! জন্মমৃত্যাজ্রা ভোগ করে। 

১৭ প্রচ। অজ্ঞুনকে ভগবান বলিয়াছেন যে, 

“যং ষং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। 
ত্বং তমেবৈতি কৌত্তেয় ! সদা তদৃভাব ভটুবিতঃ ॥৮ 


৪৬ তত্ব-বিচার । 


বাসনায় বন্ধ হইয়া জীব যাহা ভাবে, কলেবর ত্যাগ কালে 
তাহার স্থৃতিতে তাহাই আবঢ় থাকে; অতএব, মৃত্যুর পর 
সেই গতি প্রাপ্তি হয়। অতএব জীব সমস্ত জীবন পাপে 
রত থাকিয্বা মৃত্যুকালে একবার ঈশ্বর স্মরণ করিয়ং দেহ 
ত্যাগ করিলে কি ঈশ্বর লাভ হইবে না? 

উঃ । সত্যই ভগবান অজ্জুনকে কহিয়াছেন যে,-- 

“অন্ত কালেচ মানব ম্মরন্‌ মুক্তা কলেবরং। 
যঃ প্রাাতি স সপ্তাবং যাতি নাম্তযএ সংশয়ঃ ॥৮ 

দেহ ত্যাগ কালে যাহা স্মরণ করিবে. সেই গতি প্রাপ্ত 
হইবে; সত্যই কি তাহা হয় ?_যে মুঢ় ব্যক্তি সমস্ত জীবন 
২সার ও অসহকর্মী অভ্যাস ও কামন৷ করিয়াছে, মৃত্যুকালে, 
তাহার ম্মরণ পথে সংসার ও অস্ৎ কর্মমই আরঢ় থাকে, 
যেহেতু অভ্যাসই প্রধান, সমস্ত জীবন যেরূপ কম্ম অভ্যাস 
করিবে, মৃত্যু সময় সেইরূপ কর্মের কামনা হইবে; মৃত্যু 
কালে যদি একবার ঈশ্বর চিন্তা করিয়া! ঈশ্বর লাভ হুইত, 
তাহা! হইলে জীবের পরলোক ভয় থাকিত না; ফল, 
এখানে অভ্যাস যুক্ত কর্মের কামনার কথ। বলা হইয়াছে, 
অভ্যাস যুক্ত কর্মের কামনাই প্রধান, সেই জন্ত ষোগীরা 
সন্গ্যাস (সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার কর্ম ও বাসনা ত্যাগ, ) 
গ্রহণ করিয়া! সমস্তজীবন ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হয়্েন; 
এবং অন্তকালে ঈশ্বরই স্বৃতিতে আরূঢ় থাকেন। ফেরধপ 
অধিকক্ষণ' একটি জ্যোতি দেখিলে, জ্যোতি ভিন্ন আর 


জীবতত্। ৪৭ 


অন্য পদার্থ নয়ন পথে পতিত হয় না, সেইরূপ অধিক 
দিন সংসার কর অভ্যাস করিলে, অস্তকালে সংসার বাঁসন। 
ভিন্ন আর কিছুই স্থৃতিতে উদয় হয় না; কিন্বা! অধিক দিন 
ঈশ্বর অত্যাম করিলে অন্তকালে ঈশ্বর তিন্ন আর কিছুই 
শ্বতিতে উদয় হয় ন| জানিবে। অতএব সমস্ত জীবন ঈশ্বর 
অভ্যাস করিবে। 


ইতি জীবতত্ব। 


ধর্ম তত! 


“একএব স্ন্ৃদ্ধন্মো নিধনেপ্যনু যাতিহি। 
শরীরেণ সমং নাশং নর্ববমন্যচ্চ গচ্ছতি ॥” 


১প্রঃ। ধম্মকি? 

উঠ। পদার্থের নিত্য (সৎ) গুণ প্ধন্থ্্” । পদার্থের 
অসৎ গুণ, বাহার নাশ আছে, তাহা “অধর্মা” | * “সত 
“অসৎ এই উভয়ুবিধ গুণ দ্বিতীয় পদার্থে জেগৎ্ ও জীব) 
আছে । জগতের যাহা কিছু গুণ দেখিতেছ, সকলই “অসৎ” 
গুণ, কালে থাকিবে না, নাশ হইবে; সেইরূপ জীবের যাহা! 
কিছু গুণ দেখিতেছ, সকই “অসৎ, গুণ, কালে থাকিবে না, 
নাশ হইবে 3 অর্থাৎ পঞ্চ-কর্মেন্দি়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ বায়ু, মনঃ 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত “অসৎ” কালে নাশ প্রাপ্ত হয়। 

২ প্রঃ। পদার্থ তত্বে প্রমাণিত হইয়াছে, যে লুক্ম জীব 
স্থায়ী, আবার কহিতেছ জীবের উভয়বিধ শরীর “অসৎঠ, 
সেকিরপ বল? | 

উঃ। জড়জগৎ স্থল জীব পরিণত হয়, স্থল জীব হইতে 
হুশ জীব, সুক্ষ জীব একটি স্ুল জীব নাশ প্রাপ্ত হইলে 
আর একটি স্থল জীব গ্রহণ করে, সেটি নাশ প্রাপ্ত হইলে অপর 
একটি স্কুল জীব ধারণ, করে, এরূপ ক্রমান্বয়ে অনেক স্থল জীব 


/ বিতূর সত্তা। 
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গ্রহণ (যোনি ভ্রমণ ) করিয়। মানব দেহ প্রাপ্ত হয়; স্ুশ 
শরীরের সহিত তুলনায় হুক্ষ শরীর নিত্য, পদার্থতব্বে ইছা 
প্রমাণ কর! হইয়াছে ; অর্থাৎ অনেক গুলিন স্থল জীব নাশ 
প্রাপ্ত হইলে, তবে একটি কুক্ম জীব নাশ হয়। অতএব 
হৃক্ম জীবও অনিত্য € মসৎ ) জানিবে। 

৩ প্রঃ। কখন সুক্ষা জীবের নাশ হয়? 

উঠ। যখন বিদ্যা ও জ্ঞান অবিদ্যা ও অজ্ঞান আবরণ 
মুক্তি করে, তখন স্তুল জীবের সহিত হুক্ম-জীবও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

৪ প্রঃ। জীবের ধর্মকি? 

উঃ। জীবতত্থে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। হইয়াছে, তথাপি 
বালাভিছি যে জড় জগ্গ১ হই জীব উপঙ্গ ছয়)আঅতগ্রব জীবের 
ধর্ম জড়। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ভ্রাগজ, রাসন ত্বাচ এই পঞ্চ, পঞ্চ কর্মে 
ক্রিয় (স্থল জীব ) হইতে হয়, অতএব "অধর্ম” স্থুল জীবের 
সঙ্গেই ইহারা নাঁশ প্রাপ্ত হয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, তৃক্ষ- 
জীব, হইতে হয়, অতএব তাহাও “অধন্ম্” যেহেতু হুক 
জীবেরও নাশ আছে। এক্ষণে জীবের ধর্থ কি?-জীবের 
ধর্মই “জড়ত্ব,” তবে দর্পণে ব্যাপ্ত কুর্ধ্য-জ্যোতিঃ ও তাহার 
সাদৃগ্ের গ্তাঁয় শুক্ম জীবে ব্যাণ্থ যে অভীতেজিয় পুরুষ ও 
তাহার “অবতাস” (75160109 ) তাঙ্াই “সৎ৮। এবং থে 
সকল কর্ম সেই অতীন্দজ্রিক্ত অন্ুপ্রবিষ্ট চিন্ময় পুরুষের উদ্দে.শ 


অনুচিত হন, তাঁহাও ধর্ম । 
€ 


৫০ তত্ব-বিচার । 


৫ প্রঃ। জীব যদি জড় হইল, ভবে কে কর্ধানুষ্ঠান করিয়। 
থাকে? | 

উঃ; জৈব যাল্টীবলি যোগে যে “চিদবভাঁন” (জীবাস্বা ) 
সেই জীবাত্বাই কর্মাঙ্ষ্ঠান ছার ইহলোকে ও পরলোকে স্থথ 
ছুঃখ ভোগ করে, যেন্ধপ লৌহ-গীপ্ত তূণাগুণে দ্ধ হইলে মলি- 
নত্ব প্রাপ্ত হয়ঃ এবং অঙ্গার আগুণে উজ্ছ্বল অগ্রিত্ব প্রাপ্ত 
হয়; সেইরূপ জীবাআবা অবিদ্যা ও অজ্ঞান দ্ধূপ তৃণাগুণে 
দগ্ধ হইয়া মলিনতা। তেমঃ ও রূজঃ গু৭) প্রাপ্ত হয়, এবং বিদা। ও 
সাদৃশ্ত (“চিদবভাঁস *) এক “ধন্ম” যুক্ত, অর্থা্খ। “সৎ” ও 
জ্ঞান রূপ অঙ্গার আগুণে দগ্ধ হইয়া উজ্জলতা। (সন্তপ্তণ) প্রীপ্ত 
হয়। সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই জীবাত্বার কমন জানিবে। 

৬ প্রঃ। ভাল, যদি সেই অনু প্রবিষ্ট পুকযই “সৎ” প্ধর্ম) 
হইল, তাহ! হইলে দান, যক্ঞ, স্তব শ্বতি, উপাসনা, কিঞ্জপে 
“ধন্ম” হইতে পারে? 

উঃ। যেরূপ দর্পণে ব্যাপ্ত সধ্য-জ্যোতিও ও সানৃগ্ত জেযোতিঃ 
অব্ত এক গুণ যুক্ত হইবে, সেইরূপ শ্ৃক্ষাীবে ব্যাপু পরণাত্বা ও 
কিন্তু উনবিংশতি জৈব বল্টাবলি তেল ও শ্গক্মদেহ ) যোগে 
ভিন্ন গুণ যুক্ত হইয়া “ভীবাত্ব/ হন, অতএব থে কম 
অন্য 'জীবায্মার” “ন্বভাব” শাকাশ পায় তাহাও “বর্ম” 
জানিবে। কেন, উপাসনাদি কি জীবাস্রার উন্নতির কারণ 
নহে ?--সেই উন্নতি হইতেই ক্রমে জীবাম্বার “ম্বভাঁব” 
প্রকাশ হনব; অতএব দাঁন বজ্ঞাদিও “ধর্ম | 
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এ প্রঃ। দেশ ভেদে “ধন্ম” ভেদ কেন? 

উঃ। ,যেক্ধপ অগ্নি এক, কিন্তু দেশ ভেদে আহুতি কাণ্ঠের 
প্রভেদ আছে, সেইরূপ “ধন্ম এক, তবে কনম্মের প্রভেদ 
আছে। ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে, যে ঈথ্বর গম্য 
দেশ, জীব গন্তা, এই মত সকল পথ, তবে প্রভেদ এই 
যে, কোন পথ বক্র বিলম্বে গম্যস্থান পাওয়া যাঁয়, এবং কোনপথ 
সরল শীনন গমাদেশ পাওয়া ঘায়ু। 

৮ প্রঃ। আগকিওঃ 

উঃ। “চা”? সঙ্গই গর্গ, অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময় পুরুষই “সং+ 
(ধন্ম”) আর সকলই “অসহ ঠ্অধর্্”)_কিস্ত যিনি 
আত্ম-তত্তজ্ঞ, তিনিও “সৎ্* অত্তএব সাধু সঙ্গও স্বর্গ স্বরূ- 
পতঃ আত্ম-জ্ঞানই স্বর্গ । 

৯ প্রঃ। নরক কি? 

উঃ। “অনৎ” বৃঙ্গই নরক)-এই জীবধই «অসৎ 
অতএব উ্জ্রিয় গ্রাহা বস্ক (ইব্িয়গনের ছারা যে বিষয় জ্ঞান ) 
মাত্রেই নরক । 

১০ প্রঃ। শুখকি? 

উঃ। সচ্ছিদানন্দ আত্মার জ্ঞান লাভই সুখ । 

১১ প্রঃ। ছুঃখকি? 

উঃ। “অসৎ” ( অনাত্ম ) বস্থতে বাসনাই ডঃখ। 

১২ প্রঃ। মোক্ষ কি? 

উঃ। সদ অসৎ (নিত্য|লিত্য ) বন্তর বিচার, « কর্ম দ্বারা 


৫২ তত্ববিচার 


যে অনৎ বস্ততে বাসন! ক্ষর। এবং “পত্জ্ঞান”» (আত্ম-জ্ঞান) 
তাহাই মোক্ষ। 

১৩ প্রঃ) গরমপদ কি? 

উঃ। কায়মন বুদ্ধির অগোচর, যুক্ত সব্বময়) সব্ধসাঙ্ষী 
অতীতেকিয়, সচ্চিদানন্দ আত্মাতে স্মাঁধিই পরম পদ। 

১৪ প্রঃ উপাস্ত কে? 

উ£। অন্ুপ্রবি্ যে চিম্বর় পুকুম' সাকার, নিরাকার, 
পসৎ”, অস্ত ুষ্ট সমস্ত খস্বর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; 
তিনি উপান্ত। 

১৫ প্রঃ। বিদ্বান কে? | 

উঠ। নিত্য জ্ঞান রূপ পরমাআকে বে বিশেঘরূপে জ্ঞাত 
হুইয়।ছে; সেই বিদ্বান 

১৬ প্রঃ। ব্রাঙ্গণ কে? 

উঃ। যে ব্ক্কি বিশেষ রূপে ব্রহ্গকে জানিযাছে, সেই 
ব্রাঙ্ষণ। 

১৭ প্রঃ। গ্রাছাবস্তকি? 

উঃ। ইন্ত্রিয়গোচর বস্ত মাত্রেই অগ্রাহা। দেশ, কাল, 
পরিচ্ছদ রহিত চিন্মাত্র বস্থাই গ্রাহা। এই গ্রান্ বস্তর সত্বাতেই 
অনি বস্তর সতা,--জল, বারু। অগ্ি, আকাশ, পৃথিবী, 
বৃক্ষ লতা গুল্াদি, পণ্ড পক্ষি, মন্থষ্য, সকল বস্ততেই সভাহাঃ 
সব্বা আছে, যত দিন অজ্ঞানান্ধ মুঢ় ব্যক্তির তীহাঁর সেই 
সত্তা উপন্দক্ধি করিতে না পারে, তত দিন তাহাদের সাকার 
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উপাগন! করা কর্তব্য । সাকার হঙ্ সকল কি তিমি ছাড়া 
থাকিতে পারে ?-অনাদি কারণের গ্তায় তিনি 'পধীর্ঘ 
মাত্রেই লিপ্ত আছেন। তীঙ্ছার উদ্দেশে যে কোন দেব 
মুক্তির নিকট উপাসন! কর, তাহাতে তাহারই উপাসনা কর 
হয়। সেই সর্ববাঁপী সর্বজ্ঞ অন্তপ্রবিষ্ট পুরুষ অনাদি 
কালের সায় তোমার উপাশ্ত দেখে লিপ্ত থাকিয়া! উপাসিত 
হন। সাকার উপাদনা না করিলে ত্রঙ্গ-জ্ঞান লাভ 
হয় না, অর্থাৎ ধেবুপ অক্ষর পরিচয় না হইলে, শন্দ জ্ঞান হয় 
ঝা, ফেইরূপ পাকার উপাসনা! না করিলে, অন্ুপ্রবিষ্ট 
চিত্র সত্ব আয়ে স্থান পান্ধ না) এই অন্য অগ্রে বেদে 
সাকার উপাসনা পরে উপনিঘ্দ্‌ ভাগে ত্রঙ্গজ্ঞান--মোটা কথা, 
কোন কিছু চিন্তা করিতে হইলেই তাহার একটি সীমা চাহি; 
বি সেই চিন্তার বস্ত অমীম হয়, তত্রাপি তোমাকে তাহার 
সীম। করিতে হইবে, কারণ সীম! ভিন্ন মন কিছুই আয়ও 
কণিতে পারে ন1, মনের ভ্বভাবই জীমা বদ্ধকর। মন সেই 
সীমা তিন প্রকারে করিয়। থাকে, প্রথমে রূপ ( [070 ) পরে 
নাম (28009) এবং শেষে গুণ (09912856590 এই তিন প্রকার 
কল্পনাই সীমা (সাকার )1 ব্রহ্ম আদি অন্তরহিত নিরাকার 
হইলেও তোমার মনের (নিকট সীন। বিশিষ্ট (সাকার ) হন; 
অতএব “সাকার উপাসন।” করা মন্দ নহে। কে বলে প্সাকার 
উপাপনার” ফল নাই? 
১৮ গ্রুঃ॥ সন্ধ্যা কে? 


৫ত তত্ত-বিচার | 


উ£। পর্দা] যে শপ সর্দকর্দধফলত্যাগী সেই লঙ্গ্যাসী | 

১৯ প্রঃ । এই জড় জগতইত্র্ধ এন্ধপ উক্ভিপনঅভিপ্রায় কি? 

উঃ। মানব জদয়ে দশ্াৃশ্ত উভয়বিধ পদার্থের ধারণা 
শক্তি আঞ্ে, সেই শক্তিই পদার্থের দূপ, নাম, গুন কল্পনার 
কারণ, জেই কল্পনা ছারা “ক পদার্থের অন্য পদার্থের সহিত 
তুলনা হযু। যেমন ব্যান্ত স্থানে (বিড়াল, লগডন স্থানে কলি- 
কাতা কল্সিত হয়, তেমনই মানব মাত্রেই কিনৃশ্ঠ কি অনৃষ্থ 
সকল পদার্থের রূপ (1লাও) নান 097৮) এবং গুণ (1৩117 
898) কঙ্গনা করিয়া থাকে । ভন্ধ সন্বধ্যাপী হইলেও দাধারণ 
লোকে তাহাকে দেখিতে পায় নাযেছেহ তিনি কায়মনোবাকোর 
অগোচর ; সংযতৈন্দি্ন জ্ঞানী শুদ্ধ চেতাগণ তাহার জত্তা 
উপলন্বি করিতে পারেন। এবহ সেই শুদ্ধাত্বাগণ অজ্ঞানি 
মানব সকলকে ত্রন্গার সব্বব্যাপীর শিক্ষা দিবার জন্য বাতু, অগ্নি; 
ুর্য্য প্রভৃতি আদ্িভৌতিক পদার্থ অধিশত চৈতন্তের (বৈদিক 
দেবতা ) উপাসন! ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই চিন্মুর পুরুষ সষ্টপদার্থ 
কলে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদের স্বভাব প্রকাশ কগিয়াছেন; 
অথচ কালের ন্যায় তাহাদের সহিত লিগ থাকয়া 
নির্পিপ্ত আছেন। তিনি সর্বব্যাপী শ্বীকার করিলে, সাকার, 
নিরাকার, সৎ) অপ, উভ্য়বিধ ভাবই তাহাতে ;) সেই জন্যই 
বেদে এই বিশ্বই * ব্রহ্ম (সর্ংখন্বিদং ত্রক্ষ-) বল। 
হইয়াছে । 

* ্রহ্ষতত্ ও প্রঃ উঃ টাকা দেখ। 
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দীর্শনিকগণ কি সত্যই জড় জগতের উপাসক ছিলৈন ?- 
না। শবে কেন তাহারা ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিয়। 
ছিলেন? স্ধ্যের উপাদনা করিলে কিঈশ্বরের উপাসনা হয় না? 
জড় হুর্ধ্যে কি সেই সর্দসাক্ষী সর্দজ্ঞ পুরুষ নাই? কি জড়, 
কি স্ুঙ্মা পদার্থ মাত্রেই ভীহার অধিষ্ঠান আছে। দ্বিতীয়তঃ 
লঘুচেতসগণ তাহার নিরাকাত্ বিরাট দুর্ত চিন্তা করিতে 
পারিবে না, সেই জন্য বৈদিক দেবতা কণ্সন1 করা হইয়াছে। 
সেই জন্ত খণেদের টীকাকারগণও “বিখু১” শের ধাতু ধরিয়া 
“বিঞু” সুধ্য, তরিপাদতউদ্য়াগল, মধ্যাকাশ (স্মারোহণ) 
অস্তাচল (গয়শিরঃ) অর্থ করিরাছেন। ভৃতীয়তঃ বর্গের 
স্বজাতীয় কেহ নাই অর্থাৎ যেরূপ ব্যা্ধের সহিত বিড়াল, 
লণুনের সহিত কলিকাতা রূপ, নাম, গুণ কল্পনা বা তুলন] 
চলে না। সেইরূপ বঙ্গের সহিত কিছুরই দ্ধপ, নাম, গুণ ভুলন। 
করা যাইতে পারে না, কেবল তীাহরি সব্বব্যাপীত্ব ধর্মের 
উপর তন্ত স্থাপন করিম! এই বিশ্বই ব্রন্গ বল! হইছে । এবং ' 
জড়অগৎ মধ্যে হৃষ্যের বিভৃতি প্রধান, অতএব খগেদে অূর্ধ্যকে 
ঈশ্বর বলিয়া স্তবন্থতি কর হইয়াছে । খগের বিঞু (স্থব্য ) 
এবং ত্রিপাদ (উদয়াচল, সমারো হণ, গপ্মশিরঃ) মধ্যে বিঝু স্বরূপতঃ 
ঈশ্বর,উদরাচল স্বব্ূপতঃ ভুলো ক,ক্েল পদাখ) মন'রোহণ স্ব বপতঃ 
ভুবলোৌক (শুক্ম পদার্থ) এবং গয়শিরঃ সন্ধপতঃ ক্র্পোক শেক্ি) 
এই আধ্যাত্ম-তত্ব নিহিত আছে। কূর্যই গৌরজগতের 
বিড়ৃতি গ্রধান ভৌতিক পদার্থ, চিন বিভুর" সত্ব হইতেই 
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চৃর্ধ্যের সত্তা, তিনি আছেন তাই কেন্দ্র স্থানে হুর্ধা আছে, জগৎ 
আছে, তুমি আছ, আমি আছি। সেই অনাদি পুধ্যই কর্ধোর 
+টর্ধ্যঠ, বিভূতির "বিদভৃতি) জগতের “জগৎঠ, জীকাতআার 
“আত্মা অতএব খগেদের “বিষু” ঈহবর ! উদয়াচল 
(স্থষ্ের মন্দতেজঃ-শৈতা ) অণু সকলের সংযোগ কারণ, 
অণু সকজের অংযোগহ জড়জগৎ, অতএব উদয়চল 
“ভূলোক” 1 অমারোহণ (প্রচণ্ড ক্য কিরণ_-মধ্যাকাশ) 
অণু সকলের বিস্োগ কারণ, অণ সকলের বিয়োগই সুক্ষ 
পদধর্থ২ অতএব স্ষ্মুপদার্থ “ভূবলোক” ! দিবা ভাগে পদার্থ 
সকলের অভাব হয়, বুজনীতে ভাব হয, অর্থ(ৎ স্মধ্য অস্তা- 
চলে গেলে পদার্ঁ সকলের ভাব রক্ষিত হয়। অতএব 
গরশিরঃ (অন্তাচল ) শক্তি, শক্তিই দ্লোক। এক্ষণে বুঝিতে 
পাঞিলে যে, খগের বিষ, উদ্রাচল, সমারোহণ, গয়াশরঃ 
মধ্যে কি অম্ল্যরত্র নিহিত আছে। তুঁদ এ চিন্তার্কে 
কখনে! মনে স্থান দিও না যে, আঘ্য খষিগণ জড় জগৎকে 
ত্রদ্ধ বলিয়া! তাহার উপাসনা করিতেন। বে গায়ত্রী আর্য 
ধধিদিগের প্রাণের প্রাণ, তাহাতেও সবিতা আছেন, অতএব 
খগেদের গায়ত্রী খগটিও কি জড়পদাথ শধ্যোদেশে জপ 
করা হুইয়া থাকে? বে খধিদিগের £ও তৎ সৎ--এক" 
মেবাদ্বিতীয়ং-তত্মসি ইত্যাদি তত্ব দ্বারা দর্শন শান্ত 
সকল পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা কি জড় পদ্ঘাথের উপানক 
ছিলেন ?--বিষু” কুষ্য নহেন, বিভূতির “বিভূতি” পরম 
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পুরুষ। এবং গায়ত্রী প্ধগটর “তৎ সবিতুঃ” শব্দও দেই পরম 
পুরুষের উদ্দেশে প্রয়োগ আছে । পরম পুরুষ কয়ং “চতুর্থ 
পাদ” সেই “চতুর্থ পাদ” হইতেই জীবের চৈতন্য । 


ইতি ধর্্ম-তত্ব। 


ব্র্শী তত্তী। 
«ও একমেবাদ্বিতীয়ং 1 ও 


১। ব্রহ্গকি? 

উং। নিরাকার সর্দব্যাপী স্ুখস্বরূপ চিন্ময় পুরুষই ব্রহ্ম; 
সেই চিন্ময় পরুষ * “একমেবাদ্িতীদ্বংত--এক মাত্র, বছ 

* «ই'দং অব্বং পুরা শ্য্টে বেকমেবাদ্বিতীয়কমৃ। 

সদেবাশীব্বামরূপে নাস্তামিত্যারণেবচঃ ॥ 

বুক্ষদ্য স্বগতো ভেদঃ পতরপঙ্গফলাধিভি2। 

বুক্ষাস্তরাৎ স্জাতী'যো বিজতীয়ুঃ শিলাদিতঃ ॥ 

তথা সন্বস্থনে| ভেদত্রঘং প্রাপ্তং নিবাধ্যতে। 

ইক্যাবধারণদৈত প্রতিষেধৈ স্থিভিঃ ক্রমাৎ। 

সতো নানয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশসায।নিরুপণাৎ। 

নামরূপে ন তস্যাংশৌ তক্কোরদ্যাপান্ুবাহ ॥ 

নামরূপোন্ভবস্োব স্থষ্টদ্বাৎ সষ্িতঃ পুরা। 

ন তয়োরুদ্ভবন্তঙ্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ুৎ ॥ 

সদন্তরুৎ সজাতীম়ং ন বৈলক্গণ্য বর্জনাৎ। 

নামরণপে। পাধি ভেদং বিনা নৈব অতো ভি ॥ 

বিজাতীয়মসৎ তৎ তুন খন্বস্তাতি গম্যতে | 

নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বৎ বিজাতীষাদ ভিদ কৃতঃ॥ 


ব্রহ্ম-তত্ব। ৫৯ 


নছেন ) এবং অন্ত যোগ ব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ অন্য সন্বন্ধাভাব 
অন্ত দ্বিতারাদির সহিত. তাহার অন্বন্ধাভাব ) গত, স্বঙ্জাতীয় 
ও বিজাতীয় ভেদ শৃন্ত অর্থাৎ একপরযাস্্া ভিন্ন আর অন্ঠ 
দ্বিতীয় অন্বা নাই। ব্রদ্দের একত্ব সংখাবাঁচিক ছুই, তিন, চার, 
পাঁচ প্রভৃতি হইতে স্বত্তক্গ। ৭এবং” আর একটি অর্থ “অধোঁগ 
ব্যবচ্ছেদক”১-কুঢ় পদার্২যৌগীক নছেন, সর্ধাদা (অনাদি 
কাল ) 'এক্ত্ব” বুক্তই আছেন, বহু ভাগ করা ব'য় না, 
এবং বহু হইতে পারেন না) তিনিই “অদ্বিতীয়ং৮ | 
অতএব দ্বিতীয়” অর্থ প্রক্কতি, জগৎ ও জীব--& দ্বিতীয় 
বন্ঘ স্্র। “অদ্বিতীরং ব্রেক্গ)টা আছেন বলিয়া প্রকৃতি 
কালে দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) বত্য, কষ্টি করিয়াছে ) এক্ষণে 
স্বরূপতঃ তাহাকেই অ্রষ্টা বলা বাইতে পারে, কারণ তাহার 
খিদ্যনাণতা হইতেই প্রক(তর বিকাশ, অতএব অরষ্টা কখন কষ্টবস্থ 
হইতে পারেন না। “অ৮--ণি৮শঅর্থাৎথ “ন দ্বিতীমং১ 
“স দ্বিতীর়ং ন” প্রকৃতি যে দ্বিতীয় বস্ত, তাং! তিনি (ব্রন) 
নহেন। বঙ্গ ও প্রকৃতি বে স্বতন্ত্র তাহাতে সংশর নাই; ব্রক্গ 
খিষয়, জীব খিবরী, লক্ষ ধর্ম জীব ধন্মী। ব্রচ্দ কুটস্ব চৈতন্য, 
ভীখের চৈতন্য ত্রিগুপাভিভূত, বন্ধ নিত্যানন্দ, জীব হুখছুঃখ 
ভোগা ১ত্রহ্গ সর্বজ্ঞ জীব অন্সভ্ঞ; ব্রহ্ম সর্ধব্যংপী জীব অল্প- 
ব্যাপী বন্ধ ইচ্ছা ও কণ্ম বিহীন জীবের ধর্মহি ইচ্ছা কর্ম; 
ব্রহ্ম সাক্ষী, জীব কর্তা; ব্রহ্ম জ্ঞের, জীব জ্ঞাত; ব্রহ্ম গম্য 
জীব গন্তা)_-তমঃ ও প্রকাশ যেরূপ বিরুদ্ধ ছবভাব, এষ্ক্য নাই; 
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বিষয় আর বিষয়ীতে তদ্রপ শ্রক্য নাই। অতএব দ্বিতীয় 
পদার্থ বাহ! কিছু দ্বেখিতেছ, তাহ ব্রহ্ম নহে) 

“নিত্য তুরীয় নির্বাণই”, * ব্রহ্ম! সেই “নির্ব।ণ” “অহং » 
সেই “নির্বাণ” দেবতা ও খষিগণের গতি; সেই “নির্বাণ” 
সকল কারণের “কারণ; জেই প্লিব্বাণ”” “কল পাঁদপ,” 
ভূতগণ সেই “নির্ববণ” আশ্রয় করিয়! অবস্থিতি করিতেছে; 
সেই 1 “নির্বাণত (“অহ ) আশ্রতর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন » সেই পনির্ধাণ" তত্ব জ্ঞাত হইয়! 
শঙ্ষরাচাধ্য বলিযাছিলেন, যে-_. 

£ও মনোবুদ্ধাহস্কার চিভ্তাদি নাহং। 
ন শ্রোত্রং ন জিহ্ব: নচ ঘ্রাণ নেত্রম্‌। 
নচ ব্যোম ভুমি ন তেজৌন বায়ু, 
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবৌহ্‌ম্‌ ॥৮ 
“অহং প্রাণ সংংজ্। নতু পঞ্চ বায়ু, 
বা সপ্তধাতু বা পঞ্চ কোশাঃ। 

ন বাক্যানি পাদ নচোপস্থ পাবুঃ, 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহমৃ 1: 





* “অচিক্তোপাধি বিনিমুক্তিমনাদ্াত্তৎ শুদ্ধং শাস্তং নিগুণং 
নিরবয়বং নিত্যানন্দং অথটওকরসং অদ্বিতীয্বং চৈতনৎ ব্রদ্ম» 

1 যতো বা উমানি ভূতানি জায়ত্তে যেন জাতানি জীবন্ত 
ৎ্প্রভবস্তি সংবিশত্তি তদ্ধিজিজ্ঞাঁসক তদ্ত্রহ্মেতি । 


ব্রন্ম-তিত্ত্ব ৬৯ 


“ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন ছুঃখং) 

ন অন্বং ন তীর্থং ন বেদ। ন যজ্ঞাঃ। 

অহং ভোঁজনং নেব ভোজ্যং ন ভোক্তা, 

চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহ্ছম ॥৮ 

“ন মে দ্বেষরগৌ নমে লোভ মোহো, 

মদে। নৈব মে নৈব মীত্সর্ধ্য ভাবঃ। 

ন ধন্মো ন চার্থো ন কামো ন মোঁক্ষ, 

শ্চিদাননদজপ? শিবোভং শিবোহস ॥” 

“ন মৃত্যু ন শঙ্কা নমে জাতি ভেদা:। 

পিত1 নৈৰ মে নৈব মাতা ন জন্ন। 

ন বন্ধ নঁগিত্রৎ গুরু নব শিষ্য, 

শ্চিদানন্দজপ? শিনোহং শিবোহম্‌ ॥৪ 

“অহং নির্নিকলে। নিরাকার রূপ?) 

বিভূ্যাপী সর্বত্র সর্কেন্দিযাণাম্‌। 

নবা বন্ধনং নৈব মুক্তি ন ভীতি, 

শ্চিদানন্দবপং শিবোহং শিবোহম্‌ ॥৮ 

২ প্রঃ । যেরূপ স্বপ্প আরম এবং অনিত্য, সেইরূপ দ্বিতীয় 
এতদার্থ (প্রকৃতি, বিশ্ব জীব ) ভ্রম এবং অনিত্য এক্প উত্ভির 
কারণকি? 
উঃ। জগ ও স্বপ্রাবস্থা অবশ্ত কিছু, তাহা কি? স্গ্রও 

স্্াবস্থার উপাদান পূর্বঘংঙ্রার ও জাঁগ্রদবস্থা) হুক্ষা জীব 
(মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত) নিমিন কারণ; অর্থাৎ বখন 


৬২ তত্ব-বিচার। 


মনঃ পূর্বসংস্কার কল্পনা! করে, তাহা স্বপ্াবস্থা এবং কম্পন! 
স্বপ্ন হয়। যাহার কাধ্য কারণত্ব আছে, তাহাই র্রিছু স্বপ্ন ও 
হ্বপ্রাবস্থা ভ্রন এবং আঁন্তা বলিবার কারণ এই বে, স্বপ্নও 
স্থগ্রাবস্থ। অপেক্ষী এমন কার্য ও অবস্থা আছে, যাছা দীর্ঘ- 
কাল স্থায়ী; স্প্প ও স্বপাবস্থা এর অবশ্থাও কাধ্যের ক্ষণস্থায়ী 
জব্ন্থাও ভাব মান; অর্থাৎ জাগ্রপাবন্থার কাব্য কারণত্বের 
বৈবর্ত উপাদান দ্বপীবস্থা ও স্বপ্র। অতএব গপ্প ও স্বপ্নাবস্থ! 
কিছু হইলেও জাগ্রদবস্থা ও তাহার কাধ্যের সহিত 
তুলনায় কিছুই নহে, মনের কলনা বা ভাবের সম্বন্ধই 
ইন্দ্রিয়গ্রণের সহিত, ইন্দ্িয্রগণের কাঁধ্যই স্বপ্ধাবস্থার সপ সকল 
কিন্ত ইজ্রিয়গণের সহিত সেই ম্বপপ সকলের সন্বপ্ধ অভাব 
সেই জন্য ভ্রম এবং অনিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপ 
হ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) পদার্থ কিছু হইয়াও কিছু নহে 
অর্থাৎ স্বপ্ন ও হ্বপ্লাবস্থা যেমন জাগ্রদবস্থা ও তাহার কার্যের 
বিবর্তাবস্থা ও বিবর্ত কাধ্য, স্বপ্নের তেমন ইজিয়গণের সহিত 
জাতিগত জন্বন্ধ থাকিফ়াও সন্বন্ধাভাব; তেমনই জাগ্রদবস্থা। 
ও ভাগ্রৎ কার্যের ভ্কার চিন্ময় পুরুষ সত্ব (বিদ্যমানতা ) 
আছে, বলিষা স্বগ্রাবস্থা ও বপ্রের স্তায় ছিতীয় পদার্থ (প্রকৃতি 
জগৎ, ও জীব) আছে। স্বপ্পু ও সপ্পাবন্থা জাগ্রত্কাধ্য 
জাগ্রদবচ্থছার বিবর্ত, দ্বিতীয় পদার্থ প্রকৃতি, জগৎ ও জীব ) 
সেরূপ চিন্সয়ু পুরুষের বিবর্ত নহে। স্বপ্ন ও স্বপ্লাবস্থার 
সহিত জাগ্রৎকার্য্যের ও জাগ্রদবস্থার জাতিগত সম্বন্ধ আছে। 


্রন্ম-তস্ত ৬৩ 


গ্বিতীর় পদার্থের সহিত বর্গের সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। 
যদি স্বপ্ন ও স্বপ্রাবস্থা ত্র্য এবং অনিতা হয়, তাহ! হইলে 
গ্বিতীয্ব পদার্থ € প্রকৃতি জগৎ ও জীব) অবগ্ত ভ্রম এবং 
অনিত্য। অর্থাৎ যেরূপ জাগ্রৎ কার্য্য ও অবস্থার সহিত 
তুলনায় স্বপ্ন ও স্বপ্বাবস্থা ভ্রম এবং অনিতা, সেইনূপ ব্রঙ্গের 
সহিত তুলনায় দ্বিতীয় পদার্থ মাত্রই ভ্রম এবং অনিতা 
আনিবে। 

৩প্র। ব্রহ্ম শক্তিকি? 

উইঃ। যেটী কোন কার্য, যাহার কারণ আছে সেইটি 
স্বগুণ, স্গুণ মাত্রেই শান্ত, এবং স্বগুণই শক্তি) কিন্ত ত্রক্ষ 
কোন কাধ্য নহেন);) তীহার কোন কারণও নাই, তিনি 
আপন আপনি (নিত্য সত্তা) আপনার কারণ, এবং আপনি 
কার্য, অতএব নিগুণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
নিুণকি যেরূপ “ নিরাকার ” অর্থে স্থুল ও শৃক্ষম আকার 
(0798801 80৮1119 0019 (70107) না বুঝাইয়। * অদ্বিতীষব 
ও অনন্ত নিরবয়ব (10901692170 001701938) বুঝায় 
অর্থাৎ কোন এক বস্থর বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেই তাহা 
যদি নিরবরবও হয়, তাখাপি একটি পদার্থ স্বীকার করিতে 
হয়; « সত্তী আছে” বলিলেই পদার্থহইল; তবে প্রকৃতি। 
ক্ষমা মহাভূত, এন বুদ্ধ)ার্ির ন্যায় ভুল ও সুম্ম শা 
নহে) « অদ্বিভীর নিরাঁকার ”। “অতএব “সন্ধা আছে ” বলিলে 
থে, * নিরাঁঞ্চাঁর পদার্থ” বুঝায়, তাহা কি? অদ্বিতীয় 


৬৪ তত্ব-বিচার | 


চৈতন্তই সেই “নিরাকার পদার্থ)” টচৈতন্ত ভিন্ন আর 
কিছুই অনন্ত ও অদ্ধিতীঘ্প নহে, সেই আদ্তীয় চৈত- 
গ্তের ধন্ম (গুণ)ই প্নিগুণ”। সেইরূপ পনি ৭” 
অর্থে তিগুণাত্রক প্রকৃতি ও পঞ্চ মহাভুতাদের গুণের 
হ্যায় স্বগতণ না বুঝাইয়া “অদ্বিতীয় অনন্ত “শক্তি” 
বুঝায়। বনি বল, যে সেই নিগুণই কি ত্রিগুগাত্মক 
প্রকৃতিতে পারণত হন গ ভাহা নহে, বেরূপ গনরাকার” 
কখনো দক্সাকার বিশিষ্ট হইতে পারে না! কিন্বা আকাশে 
ক্ষিতি, জল, ব'যুৎ এবৎ তেজ? ? ভুত সকল বিদ্যমান থাকিলেও 
আকাশের অভাব ও বিকাশ হয় না) অর্থাৎ আকাশ, ক্ষিতি জল, 
বায়ু এবং তেঘ্ে পরিণত হর না) দেইবপ “নগুনওঠ 
কখনো ত্রিগুণাআ্রক প্রকৃতিতে পরিণত হয় না কিন্তু সেই 
* নিগুণ চৈতন্তমত্বা (বিদানানতা) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ, 
প্রকৃতি হইতে ক্র ও কপ নহাভূত, এবং জীবের কৃষ্টি হয়। 
ষেই প্রকৃতিকে সাংখ্যকার নিত্য বলিঘা কটি কার্যে ঈশ্বর 


অগ্রধাণ করিয়াছেন। 
সেই প্রকৃতি কে কোন উপন্ষিদে ব্রহ্মশক্তিও বল! 
হইয়াছে। 


“ব্র্গণ; সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্ধিচিত্র নির্মাণ সমর্থযা- 
বুদ্ধিরূপা! ব্রহ্মশক্তি রে প্রকৃতিঃ 1 
ইতি প্রঙ্গতব্ব। 


* গ্রন্থ শবে টাকা দেখ। 





যোগ। 


“উপায়েন হি পিধ্যন্তি কার্ষ্যাণি ন মনোরখৈঃ |” 

১ প্র১। ঘোগকি? 

উহ। যোগ শব্দের নান। অর্থ হয়, এখানে যোগ শবে 
বুঝিতে হইবে, যে, যনোবুত্বির নিরোধ দ্বারা পরমাস্মাস্ধ 
(্রক্ষ-চৈতন্তে ) জীবাম্না (জীব টচৈতন্ত ) লয় করাই যোগ । 

২ প্র“। এ যোগের প্ররৃত অধিকারী কে? 

উঃ। বৈরাগ্য বাহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শমদম 
যাগার ভাত।, শ্রদ্ধা ভক্তি বাহার ভগিনী, নিবৃত্তি যাহার 
বনিতা), এবং তত্র-জ্ঞান যাহার শুরু, তাঁছারই ই যোগ 
সাধনের অধিস্কার আছে । 

৩ গ্রঃ। এইরূপ অধিকাপাদিগের কি মধ্যে কোন প্রভেদ 
আছে? 

উ%। আবার এই অধিক্কারা তিন প্রকার, অধম, মধ্যম, 
এবং উত্তম, এই তিন প্রকার অধিকারাগণের জন্য তিন 
প্রকার বোগপথ আছে । + 


৮, 








*্রূপতঃ মানব মধ্যে বাহার্দের উত্তম গুণ (সত্ব) 
আছে, তাহারা অধম, ধষি ও গন্ধর্বগণ মধ্যম, দেবতাগণ 
উত্তমাধিকারী, এবং তমঃ ও রজঃ গুণু যুক্ত মানব মাত্রেই 
অধমতর আঁধকারী জানিবে। 


৬৬ তত্তব-বিচাঁর 


৪ প্র;। + অধম্সাঁধকারীগণের যোগ পথ কি? 

উঃ। অধমাধিকারীগণ প্নাম-যোগ” প্মন্ রোগ” এবং 
“তিক্তিবোগ” দ্বার! চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিকুদ্ধ করির! জীবাস্ম 
পর্মাত্বার সংযুক্ত করিবে। অর্থা২ নাম যোগ, মন্ত্র 
যোগ, এবং ভাক্ত যোগ দ্বারা ব্রন্ষে অত্যন্ত সংযুক্ত 
হইতে ন! পারিলে, তাঁহার ধম্ম জীবে আমিতে পারে না। 
বত্ত্তঃ দীর্ঘকাল এক ভ্রব্য অন্ত দ্রবোর সহিত সংযুক্ত থাকিলে 
তাহার ধন (গুণ) ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্য সংক্রমিত 
হয়। দেমন আর্শুলা কীট দীর্ঘ কাল কাচ পোকার 
চিন্তা করিয়া কাচ পোকা! হয়, তেমনই নাম যোগ, 
মন্ত্র যোগ, এবং ভক্তি যোগ দারা জীবাত্বা পরমা- 
তার ধর্ম প্রাপ্ত হয়। আর্শুলা কাচ পোকার ধন্ম প্রাপ্ত 
হইলেও আরশুল। ও কাচ পোকা ছইটি শ্বতন্ত্ বস্ত 
থাকে, সেইক্ধপ নাম বোগ, মন্ত্র যোগ এবং ভক্তি যোগ দ্বারা 
জীবাত্বা পরমাস্রার গু প্রাপ্ত হইলেও জীবাত্া! ও পরমাঝ্ম 
দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যমানত থাকে । এই নাম যোগ মন্ত্র যোগ 
ও ভক্তি যোগ দ্বারাই জীবাত্মার সালোক), সামীপ্য, এবং 
সাষোগ্য লাভ হয়। এবং এই অধমাধিকারীগণের 





* অধমাধিকারীগণ নাম, মন্ত্র ও ভক্তিযোৌগে নাম ও 
মন্ত্রার্থ এবং ভক্তি যে পনার্থ নির্দেশ করিতেছে, ক্রেক্ষসত্বা 
চৈতন্য ও আনন্দ) তাহা ধ্যান করিবে। 


যোগ । ৬৭ 


মধ্যে আর এক প্রকার * অধমত্তর অধিক্ষারী আছে যাহার 
কেবল দূপ যোগ হবার! জীবাত্মার উন্নতি সাধন করিবে। 

৫ প্রঃ। মধ্যমাধিকারীগণের যোগপথ কি? 

উঃ। ম্ধ্যমাঁকীরীগণ অষ্টাঙ্গ যোগ, অথবা সরল-যোগ 
ছার] চিত্তবৃত্তি সকল, বিরুদ্ধ করিয়! জীব চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে 
লয় করিবেক। 

৬ গ্রঃ। উত্তমাধিকারীগণের পথ কি? 

উঃ। 1 উন্তমাধিকারীগণ “পঞ্চদশাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা 
ব্রহ্ম-চৈতন্ঠে জীব চৈতন্য নির্বাপিত করিবে । 

৭প্রঃ। জরল যোগ কি? 








পাশাপাশি টি 


* অধমতর আধকারী কূপ যোগে মৃত্শিলাদির রূপ, নাম, 
গুণ ত্যাগ করিয়া! উপাস্ত শিলাদিতে ব্রহ্গপত্ত। ধ্যান করিবে। 

1 উত্তমাধকারী আধ্যাত্ম শার্রাধ্যাযুন, বস্ত এবং মহাবাক্য 
(* ইদং নাস্তি কিঞ্চনঃ ”। “ সর্ধং খলিদৎ ব্রহ্ম ”। *প্রজ্ঞানং 
ব্রহ্ম” । “তত্বমসি ”। “অগ্ুমাত। ব্রহ্ম” | «“অহম্‌ ব্রন্ষান্মি' |) 
বিচার দ্বারা বহিঞ্জগৎ্ (প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব) এবং আন্তর্জগৎ্ 
(মনোবৃত্তি ও চিদবভ্যাস ) বঙ্গ স্ররূপ চিন্তা করিবে । অর্থাৎ 
ত্ববিচার দ্বার! “ পরোক্ষে জ্ঞান ” লাভ করিবে; এবং সেই 
পরোক্ষ জ্বীনের পরিপাক হইলেই «“অপরোক্ষ জ্ঞানোদযু” হইবে; 
সেই “অপরোক্ষ” জ্ঞানের পরিপ্যুক হইলেই সাক্ষাৎ ব্রগ্ধ স্বরূপ 
হইয়া অবস্থিত করিবে। 


৬৮ তত্ব-বিচার। 


উঃ১। কামনোব্ক্য দ্বারা জীবহিংসা ত্যাগ করিবে। 

২। কাঁয়মনে। বাক্য দ্বারা মিথ্য। ত্যাগ করিবে। 

৩। কায়মনো বাক্য দ্বারা পরদ্রব্যে লোভ রা) করিবেনা। 

৪। কায়সনো! বাকা দ্বারা উদ্ধারেতা হইবে। 

৫1 কায়মনে] বাক্য দ্বারা বাসন] ত্যাগ করিবে। 

৬। সর্ধদী দ্রেহ পরিক্ষার রাঁখিবে, পরিক্ষার গেৌরিক 
বক্স কিন্বা নিম্মল শুভ্র বসন ধারণ করিবে, পরিক্ষার শ্থানে 
বাস করিবেঃ। বিশুদ্ধ বাধু সেবন করিবে, (কুশাষন। 
মুঞ্জাসন, রুষ্চসার; চর্্াসনে উপবেশন, বিশুদ্ধ শয্যায় 
(কম্থল রেশমবন্ত্রে) শয়ন করিবে, এবৎ অধিক শরম 
করিবে নী, কাহারও সহিত একাসনে বসিবে ন!। অলভাধী 
হইবে, শুদ্ধ সান্দিক (পাঁচবত্দর স্হস্তে পাক করিয়া 
হবীষান। ঘষ্ঠ বৎসর অলবণ হবীধ্যার, সপ্তম বহসর ছুগ্ধ ও 
ফল মূল) আহার করিবে । মধু, স্ৃত, দ্রঃ আতপ তুল, 
গৌপুম, সকল প্রকার কন ও মূল (লগশুন পলা নিষ্বে) 
ভক্ষণ করিবে। অই বংসর হইতে এই সকল বের মে 
অনায়াসে ল্ খাঁদা ভোজন কাঁরবেক। 

৮। নির্জন বাস, ভ্রমণ, তীথ পর্যটন এবং লঘু আহার 
হারা সাত্িক বুদ্ধি উত্তেজিত করিবে, সেই বুদ্ধি দ্বারা নন জয় 
করিবে, মনের দ্বারা কর্মেন্িয় নিগ্রহ ভেয়) করিবে। কর্মেকজ্িয় 
জয় হইলেই কামরূপ শক্ত (কামনা) বশীভূত হয়। কামনাই 
কর্ধের কারণ, কর্ম বন্ধনের কারণ জানিবে। 


যোগ। ৬৪৯ 


৯| জব্দ প্রণব বা মন্ত্রজপ দ্বারা সন্ত ধিষ্ঠাতা দেবতার 
€ অন্থপ্রবি্ট পুরুষের ) ধ্যান, (গুরু যেরূপ বলিয়া দিবেন ) 
করিৰে। 

১০। লোকবাত্রা নির্বাহের জন্য ঘে সকল কম্ম করিবে, 
তাহার ফল কাঁমনা না'করিরা, ঈশ্বরোদদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
জানিয়৷ ঈশ্বরেই অর্পণ করিবে । 

১১ প্রঃ। কোন প্রকার এহিক তুথ ইচ্ছা! করিবে না; 
ভোগ্য (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বিষম হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে, 
শোক মোৌহ একবারে ত্যাগ করিবে, শুভ কন্মে জুথ ও 
অশ্তভ কর্মে দুঃখ প্রকাশ করিবে না; মনে সুখ ঢঃখোদয 
হইলেই ত্রষ্ট হইবে। কোন প্রকার মাদক ব্যবহার করিবে 
না। অধিক নিদ্রা যাইবে না, নিদ্রার ভ্রন্য বন করিবে 
না, রাত্রের শেঘ ভাগে নিডা যাইবে না, এ অময় মনকে 
কর্মেজ্িয় সকল হুইতে পৃথক (মনে ইন্রিক্ব জংশিষ্টজ্ঞান 
না থাকে ) করিয়। আক্ম-ধ্যান করিবে। 

১৯ জর্দা! নির্জীনদেশে স্থির হইয়া একাননে শান্ত 
মনে বসিয়া! থাকিবে, শরীর যেন নড়েচড়ে না; মেরুদণ্ড সম 
হত্রে রাথিবে। এইগ্ূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়। শরীর ক্লান্ত 
হইলে নদীতীর, নির্জন প্রান্তর, অরণ্য এবং পর্বতে ভ্রমণ 
করিবে, সঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইলে সাধু সঙ্গ করিবে এবং 
চক্ষু দর্শন লোলুপ হইলে স্ভল ও আকাশ দর্শন করিবে, 
কর্ম শব্ধ শ্রবণেচ্ছুক হইলে প্রণব ও ত্রহ্মবীজজ উচ্চারণ 


৫০ তত্ব-বিচার | 


করিবে, রসন! বাক্য লোলুপ হইলে ব্রহ্মগায়ত্রী ও ব্রহ্ম স্তোত্র 
পাঠ করিবে । 

১৩। সব্বদা অধ্যাত্ব শাস্্ অধ্যয়ন তত্ব বিচার 
করিবে । 

১৪। যখন আসন স্থির হইবে, তখন. “চিৎ সমাধি আর্ত 
করিবে। “চিৎ-সমাধি কিগ তাহা শুন, স্ষটিকপাত্রে 
রক্তজবা কিম্বা পদার্থ ও দশন ভেদে হৃর্ধ্ের ন্যায় পরমায়! স্কুল 
জীব (পঞ্চ কর্ম, পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয়, ও নুক্মজীব (মন: বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত যোগে জীবাড্া স্কপটিকপাত্র কিম্বা পদার্থ বা 
দর্শন ভেদ হইতে স্বরূপ রুক্তজজবা এবং স্বরূপ সৃ্ধ্য দর্শনের 
হ্যায় পরমাত্বাকে স্লজীব ও হুক্মজীব হইতে রূপ দর্শ- 
নই, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানই চিৎ-সমাধি। জম্যকরূপে এই 
সমাধিতে পরমাত্াকে জ্ঞাত হইয়া “ব্রহ্ম সমাধি” করিবে। 
এক্ষণে ব্রহ্ম সমাধি” কি? তাহ শুন। এই ব্রহ্ম সমাধিতে 
দ্বিতীয় বন্ত (গ্রকৃতি, জড়জগত ও জীব) মাত্রেই ত্যাগ করিয়! 
সকলই ব্রহ্মময় ধারণা ও ধ্যান করিবে । 

১৫। স্বপ্ন ও সুধুপ্তি রহিত হইয়া দীর্ঘকাল পত্রদ্ধ- 
সমাধি” অভ্যাস হইলে পনির্কাণ সমাধি” তুরীয়াবন্থা) লাত 
হইবে। তুরীক়াবস্থাই স্বরূপতঃ সমাধি বাচ্য জানিবে। 

৮ গ্রঃ। বিবেক ও বেরাগ্য কি? 

উঃ। নিত্যানিত্য বস্ত জ্ঞানেব নাম বিবেক; এবং সর্ব" 
প্রকার বিষয় বাঁসন। ত্যাগই বৈরাগ্য জানিবে। 


যোগ । ৭১ 


৯ প্রঃ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ। শ্রদ্ধা এবং সমাধান 
কাহাকে বলে? 

উঃ। অন্তঃকরণের নিগ্রহই শম, অর্থাৎ সকল বিষয়ের 
প্রতি অন্তঃকরণের অনুরাগ ত্যাগই-প্রকৃত শম। কন্মেন্দিয়ের 
নিরোধই দম । সর্বপ্রকার বিষয় গ্রহণে অনিচ্ছাকে (ইন্দ্রিয় 
গণের স্ব বিষয় গ্রহণে অগ্রবৃত্তি) উপরতি কহে। আত্ম- 
ডান লাত না হইলে, উপরতি হর না। শীত, উষ্ণাদ ছন্দ 
সহনই তিতিক্ষা। গুরু বাক্য, ও উপনিষদাদিতে বে স্থির 
বিশ্বাস, তাহাই শ্রদ্ধ(। এবং সকল প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগ 
করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমত্রক্গ, চিত্তের যে একাগ্রতা; 
ভাহাই সমাধান জীনিবে। এই ছয়টি ও ঘোগার্দ ! যাগীয় ইহা! 
অভ্যাস হইলেও সমাধি (তুররীয় ) লাভ হয়ু। 

১০ প্রঃ । কোন কোন মতে প্রাণবায় রোধ না করিলে 
চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হমু না, অতএব তুমি যে বলিলে বুদ্ধি দ্বারা 
মন সংযম মনের দ্বার বাহেন্দ্ির় সংযম হয়, তাহা কিন্ধুপ 
বিশেষ করিয়া বল ? 

উঃ। বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সমুদয় মমোবৃত্থিরই 
নিরোধ হইয়া থাকে । একমাত্র বৈরাগ্য, বিষয় বৈরাগ্যই চিত্তের 
চিরাভ্যস্ত বিষয়াশক্ি ফিরাইতে সক্ষম) কেবল মাত্র বৈরাগ্যই 
নিবৃত্তির হেতু, সেই বৈরাগ্য প্রভাবেই আত্মার প্রতি চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে) এবং বৈরাগ্যই ক্রমে চিত্তবৃত্তি সমুদ্ায়ের 
নিকদ্ধাবস্থা আনে। সেই অবস্থায় গ্ায়ী (দুঢ) করি 


প২ ততৃ-বিচার । 


বার নিমিত্ত অভ্যাসের আবশ্যক আছে। স্বভাব অতিশয় 
প্রবল, কিন্তু অভ্যাপও বড় কম গ্রবল নহে। প্রার্ণ বায়ুর রোধ 
বল, চিত্তবৃত্তি অমুদায়ের চঞ্চলত1 ব্ল, সকজই অভ্যাসের পরি- 
থাম (ফল) ভিন্ন আর কিছুই নহে, অথবা অভ্যাসই প্রধান । 
যদি সেই অভ্যাস দ্বারা মনোবৃত্তি সমুদ্াত একাগ্র (একতাঁন) 
ও নিবৃত্তি (নিরুদ্ধ) অবস্থা প্রাপ হয়, তাহ! হইলে শ্বাস 
প্রশ্বীস গতির বিচ্ছেদ (প্রাণায়াম ) কাঁধ্য কি? শ্রাণাস্বাম 
করিতে হইলে ?ক অভ্যাস ও বৈরাগ্য আবশক হয় না? 
-অতএব অভ্যাস ও বের!গোর ছারা চিত্তবৃদ্ভতি সমুদায়ের 
নিরোধ করিবে, চিত্তবৃত্তি নিক্ুদ্ধ হইলেই প্রাথামের উদ্দেস্ঠ 
সফল হইবে। 

১১ প্রঃ। এই অভ্ঞাস ও বৈরাগ্যের জন্য আর কি 
ফোন অনুষ্টান আবশ্যক আছে? 

উ€। স্থিরাসন গরবং মনকে দীর্ঘকাল শ্থির রাখিবার যত্ব 
এই ছু্টা অভ্যাসের অঙ্গ । সদ্গণ ও অধ্যাত্্ শাস্ত্রাধ্যায়ন 
খাও বেদীভ্ত প্রতিপাদ্য পুরুষে দুঢ় বিশ্বাস জন্মাইলে তবে 
ভোগস্প হা! ত্যাগ হয়; অতএব তপঃ স্বাধ্যাম্ব এবং ঈশ্বরোপাসন! 
ভোগম্পহা ব্রনের একমাত্র উপায় জানিবে। 


ইতিযোগ। 


টীকা । 


নিগুণ শক্তি মজ্জাগত গুণ নহে, অর্থাৎ মহাকাশে 
অনাদি কাল বেরূপ,অবশ্থিত আছে, বা মহাকাশে মহাবাস্ধু 
বেরূপ অবাঁহুত আছে, সেইরপ ব্রচ্গে 'নিগুণ শক্তি” অবস্থিতি 
করিতেছে ; জেই নিশুণশক্তি হইতে প্রক্কৃতির বিকাশ হইলেও 
প্রকৃতি তাহার “আশ্রয়” নিগু নি শক্তি) হইতে পৃথক্‌ জানিবে। 
মধ 
“কাব্যাদা শররঙঃ সৈযা ভবেচ্ছক্তি বিিলক্ষণ।) 
স্ফোটাঙ্গারো দৃশ্তনানো শক্তি স্তত্রান্থমীয়তে 
পৃথুবুরোদরাকারো ঘটকার্য্যোত্র মৃত্তিকা । 
শবদিভিঃ পঞ্চগুণৈসুক্ভি শক্তিজ্বতদ্বিধা ॥ 
ন পুথাদি ন শবাদিঃ শক্তযাবস্ত যথা তথা । 
অত এব হাঁচন্ত্য বান নির্ধাচন্মহ্ৃতি &৮ 
শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, বিশ্ব সৃষ্টির পুর্বে মায়াশক্তি 
(প্রক্কাত) ত্রদ্ষেতেই অব্যক্তর্ূপে থাকে, এবং সৃষ্টি সময়ে 
প্রকাশ পার ১ থা 
“অধ্যাকৃতং পুরা স্ষ্টে রূদ্ধ ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা । 
অচিত্ত্য শক্তি ম্মায়ৈষা ত্রদ্মণে ব্যাকৃতাভিধা 
অবিক্রিষ ব্রহ্মনিষ্ঠা বিচ্ছারং যাত্যিনেকধা । 
দায়াস্ক প্রকৃতিং ব্যান মািনন্ত মহেসশ্বরমূ 


২) 


যেরূপ সৃত্তিকাঁদি মঞধাভূতের ধর্ম হইতে আকাঁশ ভূতের 
ধর্ম পৃথক হইলেও তাহারা! স্বরূপতঃ আকাশ তিশ্ন আর 
কিছুই নহে ১ সেইরূপ প্রন্কতি, বশ্থ ও ভীবের ধর্থ ব্রহ্ম 
হইতে পৃথক হইলেও তাহার! ভ্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।, 
হুষ্টিতত্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব 
অসন্ত! (অভাব)--ব্রন্ম ভিন্ন, অন্ত কোন সভা! বেিদামানতা) 
নাই। ব্রচ্ম ভিন্ন অন্য কোন পূর্ণতা নাঁই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন 
চৈতন্ত নাই, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন আনন্দও নাই। 
কিন্ত যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বে, প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম 
(বিশ্ব ও জীব) আছে, এবং শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে 
সকলই ব্রহ্ষ, ব্রণ ভিন্ন পদার্থ নাই, তথন প্রর্কতি, বিশ্ব ও 
জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ল নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছ, 
সমস্তই ব্রহ্ম; এবং সেই জন্যই “অসন্ধা” (অভাব) প্রমাণ 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীৰ “সৎ” বলিলে, 
ব্রহ্ম “শান্ত” হন ১ স্ষ্টি কার্ষ্যে নিগ্ুণশক্তির কত্তত্ব থাকে নাঃ 
এবং তাহাদের ধর্ম স্বতন্ত্র নির্দেশ না করিলে, ব্রহ্ষের ধর্ম 
চৈতন্ত ও আনন্দের বিকার হয় । প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের 
"আসা (অবিদ্যমান্তা) হইতেই ত্রহ্ষের “ অনন্তত্ব,৮ এবং 
তাহাদের পর্ণ স্বতন্্রতা” হইতেই ভ্রচ্দের ধর্ম চৈতন্য” ও 
“আনন্দ? বিশেষ প্রমাণ হয়। যেমন অপর ভূত সকলের 
অভাব অেসত্ত।) ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম স্বীকার না করিলে, আকাশ 
*আনস্ত” ও তাহার ধর্ম শব্ষ হইতে পারে না, তেমনই 


॥ ৩) 

গ্রকৃতি বিশ্ব ও জীব,অসন্ভা অভাব) এবং তাহাদের ধর্ম শ্বতম্ত্ 
অবনত স্বীকার* করিতে হইবে, তাহা না হইলে ব্রচ্ম “দত” 
এবং তাহঈন ধর্ম পচৈতগন্ 3 “আনন্দ” হইতে 
পাবে না। 

এল্সণে প্রশ্ন চইতে পাবে বে, প্রতি, বিশ্ব ও জীব অসন্ত 
(অভাব) এনুং ত্রম্গো্ সহিত গত, জীতিগত, ও বিজাতীয় 
সন্বন্ধ বিহীন হইলেও কেমন করিয়। ত্রঙ্গের ধর্ম চৈতন্ত 
ও আনন গ্ররুতি, বিশ্ব ও জীবে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে হিরণ্য 
গর্ত, বিশের অভিমানী দেবতা, জীবে চিদবভাঁস) 
আইসে ?মৃত্তিকাদি ভূতের সহিত আকাশের স্বগত ও 
জাতিগত জ্ষ্বদ্দধ অভাব (অর্থাৎ) তাহাদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন 
হইলেও আকাশ তীহাদের সহিত মিপিয়া থাকে কেন? 
ই পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে ঘে, মুত্তিকাদি ভূত সকলি 
অস্ত (অন্াঁব) অর্থাৎ আকাশ, আকাশ ভিন্ন, অপরু মৃত্তি- 
কাঁদি ভূতের সভা নাই ) অতএব আকাশই আকাশের সহিত 
মিলিত হইরা, অবস্থিতি করিতেছে। যেরূপ তিল হইতে 
তৈল বাহির করিয়ী লইলে তিলের যে কঠিনাংশ (কক্ক) 
থাকে, তাহাও তৈল ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, বিশেষরূপে 
পেশন করিতে পারিলে তাহা! তৈলে পরিণত করা যায়, ষেই 
রূপ মৃত্ভিকাদি ভূত সকলও আকাশ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, 
খদি তত্ব বিচার রূপ যন্ত্রে পেশন কর, দেখিবে যে, তাহারা 
আকাশে পরিণত হইয়াছে । তেমনই প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব 


(৪ ) 


"অসত্ত/” অেন্তীব)--অর্থাৎ ত্রহ্ধ ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা 
(বিদ্য মানত।) নাই; যদি বস্ত বিচার-রূপ পেশনপ্যন্্ে পেশন 
কর1 যায়, দেখিবে যে, মুদাদির আকাশে পরিণত হওয়ার 
নায়, এবং তিলের কঠিনাংশে কেক) তৈলে পরিণত হওয়ার 
ন্যায় প্রক্তিও তাহার পরিণাম (বিশ্ব ও জীব) তরঙ্গে পরিণত 
হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব ভিন্ন ধর্্ী হইয়াও 
নিত্য, পুর্ণ, চৈতন্য এবং স্বখন্থরূপ ত্রদ্ধ নিশ্চয় জানিবে। 

ভাল, বলদেখি কেন জল জলে প্রবেশ করে? কেন তেজ 
তেজে প্রবেশ করে? কেন বায়ু বারুতে প্রবেশ করে? 
এবং কেন মৃত্তিক! মৃত্তিকাঁয় প্রবেশ করে ?--স্বগত ও জাতি 
গত সম্বন্ধই ইহার কারণ; অর্থাৎ দধন্মই ইহার কারণও 
তেমনই তিলের তৈলের সহিত, এবং আকাশের মৃত্তিকাদি 
ভূতের সহিত স্বরূপতঃ স্বগত ও জাতিগত (স্বধর্্ম ) সম্বন্ধ 
আছে। যদি বল ইহার পূর্বে প্রাণ করা হইন্নাছে যে, 
আকাশের সহিত মৃত্তিকা ভূত সকলের স্গত ও জাতিগত 
সম্বন্ধ নাই, এটি লৌকিক ব্যবহার, অর্থাৎ যখন প্রকৃতির 
“আবরণ” ও পবিক্ষেপ” শক্তি হইতে জীব-চৈতন্তের ষে 
“অজ্ঞান” ও দত্রমত হয়) সেই সময়ই আকাশের দহিত 
মৃত্তিকাদি ভূত সকলের "স্বগ্গত” ও “জাতিগত” অন্বদ্ধ অভাব 
তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। বলদেখি, তেজঃ ক 
কখনও জলে মিশিতে পারে? বায়ু কি কখনও মৃত্তিকায় 
মিশিতে পরে শ্িনাকেন ?-তেত5 ও জল, বায়ু ও 


(৫ ) 


নৃত্তিকা সকলেই ভিন্ন জাতীয় (বিজাতীয়) পদার্থ, অর্থাৎ 
যেরূপ অন্ধকার কখনও জ্যোতিঃ হইতে পারে না, এবং জ্যোতিঃ 
অন্ধকার হইতে পারে না, সেইরূপ বিজাহীর পদার্ধ কখনও 
আর একজাতীয় (অর্থাৎ তেজঃ জল, বায়ু মৃত্তিকা) হইতে 
পারে না। 

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে, যদ গররূপতঃ আকাশ ও 
মুত্তকাদি ভূত সকল পস্বগত” ও “সজীতীয়” পদার্থ (অর্থাৎ 
সৃত্তিকাদি ভূত সকল আকাশ ভিন্ন অন্ঝ কিছুই নহে) না হইত, 
তাহা হইলে কি মৃত্তিকাদি ভূতে আকাশ মিশিয়া থাকিতে 
পাগ্িত ?--অতএব সেইরূপ ত্রন্মের সহিত প্রক্কৃতি, বিশ্ব ও 
জীবের যদি পন্থগত*” ও “ন্বজাতীয়” সম্বন্ধ ( অর্থান প্রন্কৃতি, 
বিশ্ব ও জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে) অভাব হইত, 
তাহা হইলে কি ত্রঙ্গ, প্রকৃতি, বিশ ও জীবে (অর্থাৎ 
প্রকৃতিতে হিরণ্য গর্ত, বিশ্বে অতিমানী দেবত। এবং জীবে 
চিদিবভাষ) প্রবেশ করিতে পারিতেন ?--তবে প্রকৃতি, বিশ্ব 
ও জীবের মে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা 
লৌন্িক ব্যবহার, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিকাশ হুইলে 
প্রকৃতির ষে “আঁবারণ” ও «বিক্ষেপ” শক্তি হইতে জীৰ 
“অজ্ঞান” এবং ভ্রম” বশতঃ যে সকল কল্পনা করে, তাহাই 
প্রক্কৃতি, বিশ্ব ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন “বিজাতীয়” ধন্দ্ন বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে জানিবে। | 

ভারতে প্রকৃতিকে ব্রঙ্দের “ইচ্ছা বপিয়া নির্দেশ 


(৬) 


কপ্দিয়াছেন, কিন্ত স্থষ্টিতত্ে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি 
তাহার ইচ্ছা নহে; এক্ষণে মত বিরুদ্ধ হইতেছে. সেই, 
আশঙ্কা নিরাসার্থে বলতেছি বে, লৌকিক ব্যবহারে প্রকৃতিকে 
«ইচ্ছা এবং ব্রহ্গকে “মানস-পুকষ” বলা হয়। অতএব 
আর মত বিকুদ্ধ হইতেছে না। | 
স্বর্ূপতঃ, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলহ বে “অপভ্ত1” (অভাব) 
ভর্গবদ্দীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৬ শ্লোকটি তাহার বিশেষ প্রমাণ 9 
ষখ।,-- 
| "নাতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
উভষ্বোরপি দৃষ্টোহন্তস্বনবোস্তত্র দর্শিভিঃ ॥” 


তন্ব-বিচার সমাপ্ত হইল। 
॥ও | তত্সৎ ॥ ও ॥ 


